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নী 


জন্ম-রহস্থয । 


ধেমন জননীর কোলে কনা, 

তেমন ভারত মাতার অঙ্ক উজলি' 
বঙ্গ হুহিতা। ধন্যু। | 

যেমন সিন্দুরে সুন্দরী সাজে, 

তেমন বাংলার সীমন্তে রাজধানী অই 
মুশীদাবাদ রাজে। 

যেমন বরজে তপন মালা, 

তেমন মুশীদাবাদের হিয়ামাঝে রাজে 
গঙ্গার তরঙ্গ বাল । 

যেমন কাশীনাথ গৌরী-সাথ, 

তেমন জাহুবীর তীরে ডাহাপাড়া ধামে 
বামাদেবী দীননাথ। 

যেমন চাদিমা! তপন কোর, 

তেমন দীন-দিননাথ বাম1-চন্দরানন। 
প্রেম রসাশুধে ভোর। 

যেমন বাছুরী বিহনে ধেনু, 

তেমন যশোদা আবেশে কাদে বামাদেবী 
কোথা নীলমণি কানু । 

ঘেমন বাধিনী ডন্কুর-হারা, 

তেমন ঘন ফুকারিছে “নিমু নিমু” ব'লে 
মিশ্রঘরণী পারা । 

যেমন গঙ্গায় যমুন। মিলে, 

তেমন বামাদেবী-হদি প্রয়াগ-সঙ্গমে 
দুক্ুভাব এককালে । 

যেমন নিশি শেষে আলো হয়, 

তেমন বিচ্ছেদের পর মিলন আসিয়। 
লীল। করে মধুময় । 


শ্রীবন্ধু নবমী জাজ, 

আজি, গোলোক ছাড়িয়া অতুল রতন 
নামিবে ধুলার মাঝ । 

যেমন বীজেতে লুকায় গাছ, 

তেমন পাপ-লীড়িতা বন্থুমতী সতী 
ধরিল গাভীর সাজ। 

যেমন বিরহে বঙ্গের বধু, 

তেমন চারিশত বর্ম মলিনা কুহু, জ| 
হারায়ে গৌরাঙ্গ বিধু। 

যেমন ভাদরে বাদর ঝরে, 

তেমন চক্ষে ধারা ধরা ঝুরিল গঙ্গার 
তগত বুকের পরে। 

যেমন সন্তাপে নবনী গলে, 

ভেমন পঞ্চে পঞ্চতত্ব-ম্থধাময়-লপু 
গঙ্গার উদরে ঢলে । 

যেমন মঙ্গল মহোতৎসবে, 

তেমন শ্রীমাহেন্দ্রক্ষণ পুষ্পবস্ত যোগ 
একত্র মিলিল সবে। 

যেমন পাগুবের হ্বর্গপথে 

তেমন গ্রহপঞ্চক তুঙ্গে চড়িয়া 
নাচিছে বিমান রথে। 

যেমন বাসরে নবোঢা রাজে, 

তেমন দ্রিবস-যামিনী মিলন মধুর 
ব্র।ঙ্গমূহুর্ত মাঝে । 

যেমন মণি শিরে সাজে ফণী, 

তেমন রাঙ্গিয়া ললাট হিঙ্গুল রাগে 

সাজে দিগ্বধূ ধনী। 


( ইহার পর কভারের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন ) 
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প্রথম সংখা 1 ্রীশ্রীবন্ধু'নবমী হইতে ফুল-দোল পর্যান্ত শ্রীহরিপুরুযাব্ৰ-্্৬১ 
€লম্পার্থ ) ছাপান্ন প্রহরব্যাপী নিরবচ্ছিষ্ন আনন্দোসব দয়া ্‌ রি 
ু্লঙ্ু[11্|লল|ু) 
হরি পুরুষ জগদ্বদ্ধু মহা উদ্ধারণ। 
্ 
রী চারিহস্ত চন্দ্রপুজর হাকীট পতন ॥ 


( প্রভু প্রভু প্রভূহে) ( অনস্তানন্তময় ) ] 
(25555]0810555]10771523]087ু 


 বন্ধুলীলা-নুধানিধিঃ 
( পুর্বানুবৃত্তিঃ ) 


অতঃ সমাধানগুণেন সর্বং 

কর্মাভিভূয় স্থিরভক্তিবিক্মমূ। 
উদ্দিশ্য লোকোপক্কতিং বিতেনে 

কুষ্ণন্ত সংকীর্তনমেব নাঃ ॥ ১৬ ॥ 


স ছঃখিরাম।ভিধ ত্তক্তবর্ধ্যং প্রভাব মভাহিত মাত্বন্ধে 

তদাবাবজিত কান্তচিত্তঃ। রপূর্ব মত্যাতত মপ্যবেত্য ৷ 
বিশ্বাচিতং ফড়-ভূজমাজ্মনোহগ্র্যং ৃ পরীক্ষিতুং তং ব্ষদানতোহন্তঃ 

গ্রাদর্শয়জপমশেষরূপঃ ॥ ১৭ ॥ কশ্চিজড়াজ্বা যততে স্ম চিত্রম! ১৯ ॥ 
ভক্ডেবু চাক্েপি পানে! বিভু বল্লাম সংসার-মহাধিষং ক্ষণ!- 

বিভভূতি মুচ্চৈ: কিল শুচয়রিজাম্‌। নিহস্তি ভক্ত সমুদীরিতং সৎ । 
আবিবতুবাব/য় ভাব বোধফঃ তত্র প্রযুক্তৎ বিষমর্ভকং কুতো- 

প্রপাধিক। কৃফ্যুগাককতিং দধত ॥ 5৮ ॥ হমুতায়মানং বিলয়ৎ ন যায়াৎ ? ২৭ 

(ক্রমশঃ ) 


গ্রাষ স্বামী । 


চর 


মহানামের চন্দন বৃষ্টি । 


্রশেোন! বান্ধব কণে মৃবজ যত্্ে, 
কেমন উঠলো মধুব তান। 
প্রলয় রাত্রি গ্রভাত হ'লো, 
স্বস্তি ম্গানাম গান ॥ 
নৃতন স্ষষ্টির »ণিয় ফট, 
ফুটুলো শ্বভ।ব তীর ভালে। 
সীতা সাবিত্রী রামকৃষ্ণ মৈত্রী, 
ছুল্‌”1 শীপ্তন দোলে 
কোলাকুলি ঢলাঢ, 
মধুর ধীর সমীরের খেল! । 


শিশুভাব প্রতিষ্ঠা হলো, 
যিঠে থোকন চুষীর খেলা ॥ 
নাহি জজ্ঞ।ন কি জ্ঞান বিজ্ঞান, 
তর্কণ।স্ত্বের কচকচি। 
কামিনী কাঞ্চনের শব্ধ ভেদীবান 
কুহুক মায়! মরিচী ॥ 
অহিংস! নিক্ষণ্টক ভেল, 
বদ্ধ কথায় রুচি হ'লে!। 
মহাপাপ ভগ্িংসা লয়ে, 
কেবল মতিক্ছন্ন দূরে রলো। 
--ম্হ|নাম ভিক্ষু মহীন। 


কপার ধারা। 


হাওড়া ঠেশন। অবিরাম গাড়ীর যাতাঁয়তে ও 
অগণিত নরনারীর কোলাহলে ২&খনথানি মুখরিত। 
চির হ্বতন্্রতার্সিয় পৃভু বধু শাদ্ কিশঙ্ানি কোন কারণে 
্বীয় পূর্ব লীলাস্থলী গ্রধাম বৃন্দাবন দর্শন ইচ্ছ। করিয়৷ এ 
ষ্টেশনে আগিয়।ছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি বিশ্রাম প্রকোষ্ঠ 
চম্পটীমহাশয়ের ত্বার গঞ্গাঞ্জল দ্বারা ধোয়াইদা লইয়া নীরবে 
সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন। চম্পটামহাশয পিবাকরকে 
লইয়া দরজায় বসিয়া পাহার1 দিতেছেন। দিবাকর একটি 
অল্প বয়ম্ক যুবক। শ্রীল চম্পটা ঠাকুগের আম্ুগত্যে সতত 


তীঞ্ীপ্রভু বন্ধুব প্দারবিন সেবনে তন্মঘ থাঁকেন। রাত্রি 
১*টার ট্রনে প্রভূ রওনা হইবেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় 
হইতেই ষ্টেশনে অপেক্ষ। করিতে লাঁগিলেন। বন্ধু আমার 
একটী গদ'র উপব, একধানি- নির্য. বস্ত্র বিছাইা শিরীষ- 
কুন্ুম্ন্ভ ভঙ্গগানি বিহাঁদপ করতঃ অর্ধশায়ীত অবস্থায় 
নিশীলত নয়নে নিবিষ্ট মনে রহিয়াছেন। বাম চরণের 
উপব দণ্ষণ চরণখানি রক্ষা! করতঃ ঈষৎ দোলাইতেছেন। 
কে জানে কোন্*ভগতের মঙ্গল চিস্তয় জগংস্তন্দর এমনি 
ভাৰে আপন। ভোল।। 


বৈশখশ১৩৩৮ 


. ভগ্পটাঠাকুর দরজ! ঠে্ন। দিয়া একখানি খবরের ক'গঞ্জ 
হাতে লইয়া আকাশ পাতাল ভান্বতেছেন। হঠাৎ প্রতুর 
বীণাবিনিশিত সুমধুর কণ্ঠ তাহার কাণে পৌছিল, | 

"প্রভু ডাকিলেন__”সতৃল” 

২" গ্রভৃ | ব'লয়। ত্রস্তভ।বে দরজা] খুলিছ চম্পটাঠাকুর 
সম্মুখে দাড়াইলেন। প্রভু বদিলেন_অতুলঃ টিকেট 
ক্রিয়া আন। চম্পটা মহাশর॥ বলিলেন_-'টাক।। “মামি 
জানিনা? বলিয়া প্রভু 'ন্তদিকে তাঁকাইলেন। 

* 'চম্প্টাঠাকুর জানিতেন ষে প্রভূ ক্দাপি অর্থাদি স্পর্শ 
করেন না। কিন্তু আজ: যেন তাহার কেমন একট! ভুল 
হইয়া গিযাছিল--টিকেটের কথ তাঁহার এতঙ্গণ মনেই হয় 
নাই।: প্রভুর কথাশুনিয়া চম্পট মহাশগ অপ্রঠিভ হইয়। 
পড়িলেন ও উ্ধশ্বাদে মহর!ভিমুখে ছুটাংলন। গতর যখন 
কোনরূপ মর্থের প্রয়োজন হইত, তাহ 
চম্পটী মহাশয়ের দ্ব/রাঁই সং্গ্রঠ কর/ই,তন। প্রহর প্রহা- 
কটি কাধে/র মধ্যেই নিগুঢ উদ্দে্ঠ নিঠিত থাকিত । প্রেমের 
ঠাকুর শ্রীগৌরাঙগ দেব যেমন শবধুত প্রীনিত্যানন্দের উপর 
গৌড় দেশে হরিনাম প্রারণের ভার গ্রস্ত করিয়াছিলে'- 
প্রভু বন্ধুও তেমনি বিশাল বর্মভুমি কলিকাতা মভ'নগশীক 
মধুব হরিনামে মুখরিত করিবার জন্ত চম্পটী ঠাকুরের উপর 
ভিক্ষার ভার সন্ত করিয়াছিপ্নে। আর এ পাত্র খকার্ষের 
উপযুক্তও ছিল বটে। চম্পটা মহাশয় 'যথন শ্রীরতালে 
বাপ্াইয়। '“হরিবোল** বলিয়া গগন ভনন মুখরিত করিয়! 
সহরময় :বেড়াইতেন তখন অনি বড় পাষাণ প্রাণও গলিয়া 
জল হইয়া যাইত প্রভুর দেবার জন্য কা£ার৪ পিকট 
কিছু চাতিয়! প্রায়ই বিফল' মনোরথ হইতেন না । তাহার 
বুদ্ধির স্থিরতা ও সংকলের দৃঢ়তা এহই 'ণ্ধক ছিল যে 
নিংসক্কোচে প্রায় সর্বত্র গমনাগণন করিতেন। 

কিন্তু আজ তীহার বুদ্ধ-বিচার সবই যেন লোপ 


পাইয়াছে।' হাগড়ার পুপ পার হইয়াই তিনি ভাবিলেন, 
এক ঘণ্টার মধ্যে 
গ্রভূকে টিকেট "করিয়া দিতেই হইবে । এত রাত্রে কে: 
টাক! দিবে । চসম্পটা মহাশয় ফিরিলেন। উর্দমুখে দৌড়িয়া 


ফোথায় যাই? রাজি ৯টা বাজিল। 


আবার প্রভুর চরণ সমীপে" উপনীত ছয়! নিবেদন 


লক সময় 


আঙ্গিনা 
'করিলেন। প্রত! "এত রাত্রে টাকা কোথ।য় পাব? 
চম্পর্টী মহাশয়ের দুদ ভব এই যে প্রভু যদি একবার 
বয়। "দন, কাহার কাছ গেলে টাক! মিনিবে তবে 

নিশ্চন্ত মনে সেখানেই যাইতে পারেন। মুচকি হাসিয়া | 
রঙ্গলাল বলিলেন--£কোনও৪ গৌর ভজ্র নিকট হইতে 
লইয়। এস।+ দিবাকরকে প্রভুর দরজায় পাহাড়। রাখিয়া 
চম্পটী মহাশয় পুনরায় উর্ধশ্বদে কোন গৌ-ভক্তের, সন্ধানে 
কপিকাঁত1 সহর।ঠি ১মুখে ছুটিলেন। কোথায় যাবেন 
কিছুই ঠিক নাই। বর:বর চিৎপুব পর্বাস্ত আসিম যেন 
ইচ্জাময়ের ইচ্ছাতেই মর চালিত পুলের মত বাদিকে বাকি- 
লেন। বিডন স্কোয়ারের নিকটে একটী খাবারের দোকানর্‌ 
সম্মথে একটী খিগ। ম লাধারী নার কাস্ত যুনককে দেখিয়া 
চল্পটী মহাশয় জিন্দাল: করিলিন--মাপনি কি গৌরভক্ত 1, 

দোকানী এ'ট ঈন্ভ্ততঃ জিতে লাগিল। | চম্পটী মহাশয় 
পুনরায় বল্লেন “ভাবিতগ্ছেন কি, মাশয়, দরল ভাবে 
সত্য কগায় উত্ত* দেন। দোকানী অতি দীলভাবে 
কম্পিত ক পলিঃলন, গাজর, 'অধমের ধ্ররূপ একটি 
অপবাদ আছে 1? চম্পটী মহাশয় তখন বললেন, আমার 
প্রন ীজগদ্ন্ধু সুন্দর | তিনি পাত্র ১০টার গাড়ীতে শ্রধাম 
বন্দ(বন মাইবেন। গাড়ী ভাড়ার টাকার প্রয়োজন । 
তনি কোন গৌর ভক্তের নি ট হইতে এঁটাকা নিতে 
বলিয়ছেন। আপনি ধখন গৌরভলু, তখন আপনাকেই 
প্র টাক] দিতে হইবে।” দোকানী জিজ্ঞানা করিল_- 
“কত টাকা”? চম্পটী মভাশয় বলিলেন--২৫।/১০। 
দোকানী বগিল__-'অত টাকাতে। হইবে না | চম্পটী 
মহাশয় বলিলেন, «আপনার বাকোযে টক আছে তাঙছা' 
ঢালুন ও গণিয়া দেখুন, যদি এটাক! হয় তবে দিবেন, 
নচেৎ গার আপন কোথা হইতে দেবেন। দোঁকানী 
তগন বাল্র টাক! গনীতে ঢালিয়। গণিতে আরম্ত করিল। 
কি আশ্চর্যা-_ঠিক ২৫।/১*ই হইল। এক পয়সা বেশীও 
নয় কমও নয়। দৌকানীর চক্ষু দিয়! দর দূর ধারে জল 
পড়িতে লাগিল । ভক্কি গদ গদ স্বরে প্রতুর অন্তর্ধযামিত্বের' 
প্রশংস| কীর্তন করিতে করিতে অল্লান বদনে প্র টাক! 
চম্পটী মহাশয়ের হাতে তুলিয়। দিলেন। চল্পটী মহাশহগ 


১ 


সাঙ্গিনা 


“হরি হরি বোল' বলি অতি উচ্চেঃস্বরে ধ্বনি দিতে দিতে 
ঠিক যেন বিহাদ্বেগে হাওড়া ছ্েশনে আলিয়া একখানি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট রুগ্িয়! গ্রভূকে (উন তুলিয়া দিলেন 
ও ভূমিষ্ঠ হইয়। বিদায় লইলেন। ট্রেন ছাড়ি গেলে 
চম্পটী মহাশয় দিবাকরের সঙ্গে 'ন্ধু গুণগান করিতে করিতে 
সহরে ফিরিলেন । বিডন স্ট্রীটের মোড়ে আপিয়। “হরি 
হরি বোল” "জয় মুকুনন ছোষ” বলিয়া উচ্চকঠে ধন দিতেই 
দোকানী মুকুন্দ ঘোষ দরক্ষ! খুপিরা সজলনেত্রে তাকাইয়| 
দেঙিলেন--হুরি বেলা ঠ'কু? চ'লয়৷ যাইতেছেন। 

এঁ দিন হইতে তিন গ্রীন হরির কূপালাভ করিয়। 
অভিন্ন গ্কফটৈতন্ত জ্ঞানে এ চরণে আত্মসমর্পণ করতঃ 
চির জীবন ভজনানন্দে ও দাধু বৈধণব দেবা-ন্ুথে অতিবাহিত 


১৪৪ 


খর বর্ঘ--১ষপগংখা। 


করিয়াছেন। ঘোষ মহাশয় খ্যাতনামা জুয়পিক কীর্ধনীয়। 


ও মুদক্ব বিশারদ ছিলেন। | 
প্রভু আমার অযাচিত কৃপাকারী। তিনি চাঙেন 


জীবের ষোল আনা মনপ্রাণ। মুঢ় জীব দেই অনপ্রাণ 
বিষয়ের বিষকৃপে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। ভগবান আসিয়। 
স্ুথে নাচিয়। গেলেও ফিরিয়। তাকাইবার অবমর পায় ন!। 
তাই চতুর চুঢ়ামণি কখনও কখনও জীবের পরম প্রি বন্ধ 
যেটাকা, তাছ। গ্রহণ করিয়া এ সুযোগে ভাঙার মনে 
প্রবেশ করিয়! খাকেন। তাই বুঝ একদিন চম্পটী ঠাকুরকে 


বলিয়া ছলেন--. 
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ধন্ত কুপাক্কারী। বলিহারী তোমার রূপার ধারা। 


গোপীবন্ধু দাল। 


প্জয় জগছনধু' 


শ্রীত্রীবন্ধুমহামগ্ডুল পরিক্রষণ। 


বিত্যের গুপ্তলীল। ভূলোকে প্রথম প্রকট শ্রধাম 
বন্দাবনে | বিশ্ব যখন যোগ-কর্মম-প্রান-ভক্তির চরম সীমায় 
পৌছ্িয়। আরও ঘেন কিছুর আশায় উন্গ্রীব হইয়। উঠিগা- 
ছিল, তখন বৃন্দবনের মাঝে অতি গোপনে এই প্রেমের 
খেলাটী চলিয়াহিল। মহাক্ভাবমন়ী স্্ীমতীর সন্ধে কুঞ্জে কুঞ্জে 


কুণ্ডে কু দেই অগ্রান্কত মিলন-মাধুগী উপভূক হুইয়াছিল। 


ভ্রী য়ে 
প্নিধুবনে একাসনে যুগলরতন। 
নবীন নীরদ ক্রোড়ে স্তা্দিনী যেমন।* 
করি ডি ! তখন কি মধুর শোভাই না হইয়াছিল! 
গল ৮০৭ সা ।, করে মালতীর যাল, 
.. পালা চিকন সাক রিস্ক 8৮ | 


ব্র্ববালাগণ নবম়!লতীর মাল! রাধাশ্তামের গলাস্ব 
পরাইয়া৷ আনন্দে ভরপুর হুইতেন। এইরূপে যাবটে বংশী 
বটে কুণ্ডতটে এক অভিনব প্রেম-মাধুরী গুর্তিমস্। কৃইয়। 
উদ্িগাছিল। দ্বাদশরন নিকুষ্ধ কানন খ্রেমের জলরুস্রাগে 
রঞ্জিত হইয়। উঠিয়া'ছল। ভাবসৌদধ্যমাধ। রাধারক 
সী পুঞ্জের সঙ্গে যে গোপন-রসের উত্স গুলিয়া দিয়াছিলেন, 
তাহ।র সন্ধান লাভ কল্সিবার জন্ত তৃষিত ভককুল সতত 
আপগনাহার!। তাই ব্র্ঘলীল। অপ্রকট ₹ইবার পর$ ভক্ত. 
বৃন্দ বর্ষে বর্ষে সেই লীলস্থ।নগুঁনি পরিক্রমণ করিয়া! খারেল। 
দেই স্মৃতি ব্ধন করিয়! কুণ্ডে কুণডে গান রুরেন জমার বনে 
বনে ঘুরিয়। গ্রাগদয়িভের নিকুজ ঝালয়ে ফুলশধায় শামি 
যুগলরত্বের অন্বেষণ রত হইয়া গাকেন। প্রকু অত্র 
গিরিরাঞ্ছ গোবর্ধননে প্রাপাম ক্ষরেদ। কেলীর দন্ত এ 


বৈশাখ... ১৩৩৮ 


কালিন্সী যমুনাকুলে বলিঘ। রসরাজের লীগ।রসনুধ! আগ্থাদন 
কয়েন, ভ্রীরাদমণ্ডুলের অতুল অমুক্যরজে গড়াগড় দিয় 
ক₹কতার্থ হন। হষ্টপাশ-মায়াবাপ মোচন লীল! বস্থ£রণ ধ'ট 
দর্শন করিয়। কুষ্$পতি লাভের ভন্ত ত্বণাংলাজ-ভয় বিরিত 
করিবার ইঙ্গিত পান। কোথাও বা হদয়ল্লভের পদচি, 
কোথাও বাব ল গোপালের হস্তের ননীর দাগ, কোথাও ব| 
শ্রীদাম সুদামাদি রাখালগণের সঙ্জে গোচারণ খেল! এই 
সমস্ত শীলাস্বতিগ্জি প্রেমিক ভক্তকে রসামৃতপিন্ধুর অতুল- 
তলে ডুগাইয়। দেয়। ব্রঙ্গলীলাটা নবায়মান হইয়। নয়ন 
সঙ্দুখে উদ্লিত হইয়! উঠে। সে যেন অন্ুস্ৃতির নয়নে 
ম্পট দেখিতে পায় যমুনার জল কল্কল্‌ তানে আবার 
উক্লান পগে ছুটিয়াছে-_শ্কামের মোচন বাশরী এ গোপ- 
রমাগণের মরমে পশিয়। তাহাদিগকে উন্মাদিনী করিয়] 
তুগিয়াছে-_ধেছু বংস পালের সহিত এ কষ্চবলরাম রাখ!ল 
রাজ! সাজিতে বনপথে চলিয়াছেন--যশোদারাণী এ ক্ষীর- 
সর-নবনী লইয়া গোপালের উদ্দেগ্তে পথের পানে তাক।ইয়া 
আছেন। চিন্ময় অগ্রাকত ধামে মাননময়ের নিত্য লীঙা 
ধেন শিত্যই চলিতেছে । 

আর এঞ্দিন সেই স্ুচতুর ব্রজন|গর নাগরীর অঙ্গে অঙ্গ 
মিলাইয়৷ সগ। দঙ্গিনীগণ সহ নৃতন মাজে নবন্ধীপের কোলে 
গড়াইয়! পড়িলেন। মর্ত্যের মাঝে আবার লীলাধাম ফুটিয়! 
উঠিল। জীবোদ্ধারণের যে বীন্ব রবৃন্দাবনের মাঝে অস্কুরিত 
হইয়!ছিল আল তাহা! মহামহীরুছে পরিণত হইয়! ত্রিতাপ 
ক্লুস্ত জীবকৃলকে শান্তশীতল ছায়!তলে আশ্রয় প্রদান 
করিতে বছ্ছপরিকর হইয়াছে । তাই কলদীর কাপ খাইয়াও 
কমার মুর্ত-বিগ্রহ পরমদয়ীল শ্রীনিত্যানন্দ প্রেম দিতে 
পরাজ্খুখ হইলেন নাঁ। প্রেমের ডা'ল বহন করিয়। পাতিত 
জীবের ঘরে ধরে খুরিলেন আর যাচিয়া যাচিয়। দান করি- 
পেন। ধুগধন্্ম হরিনামই সাধনসার কৃষ্ণ প্রেম লাভের 
হুলভ গন্থ। নির্দেশিত হইল । গৌরাঙ্গনুন্দর মহাভাবৰ সুধা 
হানিয়৷ লইয়া আহ্বাদন করিত করিতে ঘাদশদশার মোহন 
মাধুরী লুটিয়াও যেন তৃপ্ত হইলেন নাঃ তাই “মানার আপিব+ 
বলিয়া অন উদ্ধারণে গমন করিলেন। আজ আমরা গৌর 
নিষাপিগ ক্্পাকণালাত্ডে ধন্ত হইবার এদং পতিতপথনের 


আঙিনা 


লীলাান সমূহ দর্শট করিয়া গ্রাণে আশার বর্তিক জালাই- 
বার জঙ্ক প্রী্ীগৌরমণ্ডল পরিক্রমণ করিয়া গাকি। ভঙ্ক 
বৈষণন নংবীর্বন।নন্দে পরমার শ্রীগৌরস্ম্গরকে অন্ত 
ভুতিতে আনিঘ্া অপার্থিবতার অ।ননা হিপ্লোলে ছুলিতে 
থাকেন। শটীর ক্রোড়ে নিমাইকে শ্মএণ করিয়া, লী 
শিঞ্ুপ্রিয়ার বুকে গ্রাণকান্তকে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। 
শিত্যানন্দনঙ্গে গৌরচন্দ্র্জে জীবের দ্বারে দ্বারে নিন গ্রেমনুধা 
বিতরণের জন্য কাঙ্গালসাজে উপস্থিত দেখিতে পান। প্রি 
গদাধর লহ শচীপন্দনের চরণরেণু-পূত নবদ্বীপ ধাম পঞ্জ্রমণ 
জয়যুক্ত হউক। 

ব্রজলীগ! গৌরলীলা মহাসশ্মিলনরাপী প্রীঞ্রী প্রভু জগঘদ্ধু 
সুন্দর শ্রীধাম গে।য়/। লচামট শ্রীঅঙ্গনকে তাহার মহামহীগলী 
লীল1র কেন্দ্রস্থল করিয়াছেন। বন্ধুর সে মঠামইাতাব সমুদ্র 
এবার নিম্তরঙ্গ। সর্বধন্মঘ গ্রভু তাহার কষিত কাঞ্চনঞ্জিত 
ভুবনমোহন শ্রী গঙ্গখানি ত্রিশ বৎসর যাবৎ গোক লোচনের 
সমক্ষে রাখিয়া নাম প্রেম বিতরগ করিলেন ; তৎপর না জানি 
কি যেন ভাবিয়! সপ্তদশবর্ষকাল আপনাকে আধার কুটারে 
লুকাইয়! রাখিলেন। দ্বাদশবর্ষ অনুর্ধ/ম্পণ্ত ভাবে থাফিবার 
পর যে দিন তল্প কিছুক্ষণের জন্ত বছিরঙ্গণে পদার্পণ করিয়া- 
ছিলেন সেই দিনের স্বতিতে প্রঠিবতপর “মধু বাপন্তী মহা- 
মহাৎসব অনুঠিত হইয়া থাকে । সেদিন, যে ভতরাজের 
অনুরোধে তাহার অন অঙ্গ রাণিয়। তিনি বাছিরে আপি- 
লেন, ত।রপর শ্রান্র প্রভু মহা গ্রলয় ঝুকে করিয়! বর্তমান দশা 
গ্রহণ করিলে পর মসকলেই হতাশদদ্ধ হাদয়ে কিংকর্তব্য- 
বিমুঢ় হইলে, একমাত্র যাঠাকে স্বরূপ চিন'ইয়। মঠান্‌ কর্তব্য 
কার্ষো ব্রণী করিয়াছেন, তাঠারই প্রাণে বন্দিন হইতে 
এই বাদন। পোবিত হইয়1! আদিতেছিল যাছাতে মহা- 
উদ্ধারণের মঠালীলাস্থানগুলির পরিক্রমণ আরগ্ হয়। কিন্ত 
এতদিন পর্যন্ত তাহার অন্তরের দেই সাধ পরিপূর্ণ হইবার 
লৌকর্ষ) উপস্থিত হয় নাই। 

আজ গ্রশ্ীনন্ধু বাদস্তী মহামহোৎ্লবের জলকেরীর 
পরদিবস ২১শে মা বৃহস্পতিবার । বুন্দা'ন এবং নবধীপধাধ | 
পরিক্ষমণস্বতি বহন করিয়। আন ্রীঞ্রীবনবমহাদিগল 
পরিজ্রমপোদেশ্রে সেই শ্রী সহেতোলীরন আদেশে 


১৪৫ 


আঙ্গিনা 


দ্বাঘশন মহানামনষ্ঠ . বান্ধব সর্দ্রথম পরিক্রমায় 
বিরত হইবেন (বান্ধবগণের নাম--গ্রামানন্দ দাল, 
শীবন্দাবন দান, আ্ব?য়বন্ধু দাস, গ্রীদ্ধু হরিমাধব দাসঃ 
গ্রীহরিগ্রদ দাস, গ্রকষকুমার দান, শ্রী:ছাট কুগ দাস, 
ঞ্রগুভানন্দ দান, পতান্বরপ দাস, শ্রীধাধাচরণ দাস, 
্রীঞ্কুরাণ দাস ও লেপক পীবাধম' | গ্রাতঃকাল হইতেই 
বান্ধববৃন্দ উত্দকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন। সকলেই 
মুণ্ডিত মস্তক হুইয়া শ্ীকুণ্ড অবগাহন করিলেন। পরে 
তিলক মালায় বিভু'ষত হুহয়া দাধার আশীষ, গ্রহণ ক'রঙগেন। 
এবং শ্রীশ্্ীনন্দির প্রদক্ষিণ শস্তে প্রাণবন্ধু স্মরণে বেল! প্রায় 
দশটার নময়শ্রগঙ্গন হইতে বাহর্গত হঈপেন। বৃন্দাবন 
দাদ এবং বিজয়নদ্ধু দ'দার নিপুণ তত্তে মধুও মুদজ, বিভিন্ন 
বান্ধবদের ভন্তে প্রীকরতাল ও কাশরাদি, ম'ধ। মধ্যে মাঙ্জলিক 
শঙ্খধ্বনি। তৎগঙ্গে সেই বন্ধু সুন্দরের “তোদের বুলি বা মহা 
উদ্ধারণ মহানামের ভূন মপ্গল তোলে [দগন্ত মুখরিত 
করিয়া পরমোল্লাসে বান্ধববুন্দ নৃত। করিংত করিতে চলিখা- 
ছেন। প্রীন্টীবন্ধু মহাকুণ্ড ঈ পু রাভাগে বিগ্ঘমান। সর্ব" 
তীরথলম্মিলিত দৃরিতহা রী শ্রীকুণ্ডের উপর একটা ক্ষুদ্র সেতু 
আছে। তাহারই উপর আমরা উপস্থিত হইলাম। এই 
প্রীকুণ্ডে প্র ণারাম বদ্ধুহরি কশুদিন পদ্মসনে ভাসি 
বেড়াইয়।ছেন। মোগর অঙ্গটা ডুবাইয়। দিয়া কতণ্দন 
বধুয়। ইহাতে সাতার খেলিয়াছেন। যে শ্রীপান কুঞ্জ 
দাদ] কুণ্ডের ম্বরূপ বর্শন। করিতেছেন -- 

পঠ্ামকুণ্ড রাধাকুণ্ড, যমুনা কাণিন্দী | 

নদীরার পাপঞ্র1! গৌর গঙ্গ। নী ॥ 

আর যত পুণ্যতোয়া, ব্রহ্ষপুর আদি। 

সর্ধব তীর্থ সন্মিপনে বন্ধুকুণ্ড নিধি ॥৮ 

এই কুণ্ডের ধারেই দন্ধুহরি গৌ কিশোর সাহা মহাঁশয়কে 

অন্ধকার নিশী'থ পুরণ চদ্ড্রোদয় প্রাক্ষ করাইয়াপ্ছিলেন। 


কুণ্ডের ভীরে তীরে এবং রাস্ত'র পাশে পশে বিভিন্ন, 


জাতীয় বিটপীরাঁজিরূপে মহ্থাউদ্ধাংপের "মিয়রস, ধারায় 


লজীবিত হবার জন্ত্ট মুশীন্র যোগীভ্ দেব গন্ধ কিনপর 


লোকাদি বিরাজ করিতেছেন। একদিন বৃন্দাবনে তৃণ 


গুল লতার়প ধারপু করিজা তাহার! শিকুঞ্জের লীলা দর্শন, 


১৪৬ 


, পেখানে 


য় বধশ্”্১ম সংখা! 


করিবার মহাভাগ) যাজা . করিয়াছিলেন, আজ.বু'ঝ 
তাঞাদ্দিগকে কৃতার্থ করিবার জন্ত মা রালসেশ্বর মহা” 
উদ্ধা্ণচদ্র সকলকে আপন লীলাস্কলীর আশে পাশে 
অবস্থান করিবার সৌভাগ) দান করিয়াছেন। ভক্ত বুঝ 
তাহাদের শ্বরূপ জবগত হহয়াই বপ্িতেছেন, :-- 
“যোগীন্্র মুশীন্দ্র রাজে তরুরূপ ধরি .». 
শ্ীকুণ্ডের ধারে কিছুক্ষণ কীর্তন করিয়! আমর! সম্মুখে 
অগ্রসর হইলাম । এই বাস্তটিকে যশোর রোড বলে। 
প্র বন্ধুর চরণ রেগুতে এই পথের ধুল চিম্বয়ত্ব প্রাণ্ড 
হইয়াছে । এ যেন গগনে পবনে. পেই মহাভাব বিজড়িত 
রহিয়াছে। এই রাস্তা দিয়াই-_মহাভাবে ভোর বন্ধ 
.গারাঞ্ে ভক্তগণ প্রায় প্রতিদিন গাড়'তে লইয়। বেড়াই- 
তেন। গোষ্ঠ লীলারায় সংকার্তন রঙ্গে প্র তঃ সন্ধায় তখন 
নব গোষ্ঠবিঠাপী এই রাস্ত: দিয়াই -বিহারাদি করিতেন। 
অনতিদুরেই গৌগকিশের সা. মহাশয়ের, বাড়ী আমরা 
ক্রমে নিত]ানন্দ দাস কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত 
হইলাম। ইছার পুর্বনাম নিবারণ। নিত্যানন্দ নাম প্রতৃ-. 
প্রদত্ত । তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন ন।। এই বাড়ীর 
দর্সিণ পুর্ব কোণে বাগানে শ্রীশ্রীপ্রভূর মন্দির ছিল। 
তিনি সময় সময় অবস্থান করিতেন। 
বর্তম'নে স্থান্টা জঙ্গলাকীর্ণ। আজ সেখানে বন জঙ্গল 
হঁয়াছে বটে কিন্তু প্রায় কদ্ধ শতাব্দ পূর্বের দেখানঙার 


 যাভা 'অবন্থ। ছিল তাহাই প্মরণ করিয়া বান্ধব বৃন্দ আনন্দা- 


প্লত হৃদয়ে কার্তন আরম্ভ করিলেন। এই স্থানটা 
একদিন হ'রনামে মধুময় থাকিত। শোভাব'জারের রাজ! 
রাধাকাস্ত দেব বাহাত্প্রর পৌত্র কুমার মুনগ্দ্রদেব বাহার 


এই স্থানেই চম্পটী ঠাকুরের সঙ্গে প্রভু দশশনে আগমন 


করেন। পরে এই স্থান হইতেই মুগ্ডত মস্তক. হইয়। 
গ্রহৃর হরঁদেশ বাণী পালন করেন.। তাহার আভিজ্ঞাতোর 
গর্ব সারাজীবনের টশৃঙ্খলত1! চুরণীকৃত কটিয়। এই স্থানেই. 
গ্রভু তাহাকে মঠের কালে টানিয়! লন। এখান হইভেই : 
কবিরাজ মহ রয় প্রদত্ত এক সর! লঙ্ীবিলা'স ঝটিক1 দেবন . 
করিয়া বন্ধু রঙ্গরাজ সকলের বিল্মন উৎপাদন করেন. 
ইহার.পিকটেই তক কু মারার -ও প্রফুল্ল সেনের নিবাস: : 


এখানে কিছুক্ষণ কীর্তনাস্তে আবার, সদঘ্ যশোর রোড 
ধরিয়া মামরা বঙ্ষণকান্দা অভিমুখে চপিলাম। 
গোবিমপুরের বাড়ী পন্মাগর্ভে নিমজ্জত হইলে এ স্থানে 
বাড়ী কর! হয়। শ্রীধুকশ্বরী দিগম্বরী দেবীর হস্তে এখানেই 
বন্ধু গোপাল লালিত পাপিত হন। এই খ্রাঙ্গণ কান্দা হইতে 
সর্বতীপঠি বন্ধন্নন্দর ফরিদপুর জিলা স্কুলে অধ্যয়ন করেন। 
আমরা যে পথ বাহিঘা চলিতেছি এই পথ দিয়াই একদিন 
বদ্ধুহরি তাহার. মাধুর্মযভরা ননীর দেহটা হেলাইয়1 দোলাইড়া 
পুস্তক হস্তে পড়্যার বেশে গমন করিতেন। সম্মুখেই 
রাস্তার বামপার্থেসরকারী কৃষি অফিস। তাহার অধাক্ষ 
রায় মাছের দেবেজ্র নাথ মিত্র প্রভুর মন্ী ভক্ত। এই 
কুবিক্ষেত্রের পাঁশ দিয়া ছোট একটা রাস্ত। বড় রাস্তা হইতে 
বাছির হইয়! ব্রাঙ্গণকান্দা শ্রীহ্জনের দিকে গিয়াছে। 
এখানে উপনীত হট শ্রীপঞ্চবটী ঘুরি ঘুরিয়া কিছুক্ষণ 
কীর্তনান্তে বান্ধবগণ শরীরী গ্রভুর শ্রীঘ'ন্দর প্রদক্ষিণ করিতে 
লাগিলেন। 
এখানে সেব। প্রতিষ্ঠ। করিয়া সেবাইত রূপে আছেন। 
তিনি কোন কার্ধা ব্যপদেশে স্থানান্তরে ঘাঁওয়ায় শরৎ ভাই 
আপিয়া শ্রীপ্রীভোগরাগের বাবস্থা ফরিতেছিলেন। .কীর্তনাস্তে 
সকলে বিশ্রাম করিতে 'লাগিলেন। কেহ বা শ্রমঙগনের 
সম্মুণন্থিত 'জগত-সরসাঁর' পবিত্র শীরে গান করিয়া কুতার্থ 
হইলেন। আহা! এই পেই জগত সরপী;ঃ যে কতদিন 
পল্মাননে উপবিষ্ট সোনার কমল শ্রীবদ্ধুকে বুকে ধরিয়া 
ধন্য হইয়াছে! বর্তমানে যেখানে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত 
ভইয়াছে তাঁহার নিকটেই পূর্বে প্রীগ্রীরাধাগোবিন্দের 
মন্দির ছিল। শ্র্রগ্রভু নিজে সময় সময় এই 
শ্রীরিগ্রহের দেব! করিতেন। প্রভূ যেদিন সেবা! পুক্তা 
করিতেন, সেদিন. যেন শ্রীবিগ্রের শোভা শতগুণ 
ব্ধিত, হইয়া. উঠিত। কোদাদন. তিশি রাধা সাজে 
প্রীবিগ্রহের নিকট কৃষ্ণদঙ্গ কামন। করিতেন কোনদিন ঝা 
ক সাজে রাই খণ শোধ করিয়া বিশ্ব জগতকে প্রেমময় 
করিয়। তুলিধার জন্ত সদৈন্তে নিব্দেন করিতেনু। ধন্ত 
মহাবতারীর পৌগণ্ড কৈশোর লীলাভূমি ব্রঃজণকানা | 
-প্রেষানদ? ভারতী মহাশয়, ঘাহাকে প্রভু একদিন গ্রেম- 


১৯৪৭ 


কয়েক বৎসর যানৎ বান্ধব-বর যঙ্জেশ্বর দা? 


আঙিনা 


ধর্ম প্রচারের জন্ত আঁমেরিক] প্রেরণ করিয়াছিলেন,সর্বগ্রথম 
তিনি তার প্রাণ কানাইর খোজ £খানেই ছুটি আসিয়া, 
ছিলেন। (প্র।ণ কানাইয়া সেত তুই রে?” ভারতী মহ।শয়ের 
এই চিঠিখানি-_এই ব্রাহ্মণ কান্দার ঠিকাঁনেতেই প্রোরত 
হইয়।ছিল। পুনরায় গোলোক মণি দেবী এবং পুজনীয় প্রন 
লা'হড়ী মহাশয় এখানেই শ্রী প্রভূত বিষুমুত্তিতে শখ-ক্র 
গদ।-পল্সণাচি রূপে দর্শন করেন এবং 'জগত? যে সাধারণ 
মানুষ নয়, স্বয়ং গরহার হহছ। গিদ্বান্ত করিয়া লন। শ্রীমৎ 
রামপাস প্রভৃতির পারবর্তনও এখান হইতেই আরম্ভ হুয়। 
এখানেই একাদশ রামধাদ। (রাধিকা গণ) প্রতুর- 
অলৌকিক জো058 দশন কারম়। মুগ্ছিত হুহয়। পড়িয়া- 
ছিলেন। এ যেগ্রতু শ্রমতি [1৭স্তাগনী |দ1দম।র |নকট 
এখানেই আত্মপ্রকাশ করতেছেন আম গৌরাল'। 
ধিদমা অবিশ্বাস কারলে বলিতেছেন 'পরে জান্বি এ যে 
প্রভু শুন্দর ক'স্তনের দল গঠন কারয়। সংকীর্তন।নন্দে আত্ম 
হ।র। হইতেছেন। একধিন প্রভু খোল বাজাইয়া ভক্তগণ 
সহ আনন্দে কীর্তন করতেছেন এমন পময় দেবী দিগদ্বর 
সবিম্ময়ে দেখিলেন, যে একটী অপুবা রশ্মি গ্রতূর শাম 
হহতে বাহুর হ্হয়। সুয্যের সঙ্গে মিলিয়া গেল। এখানে 
প্রভু অনেক সময় চৌদ্দ মাধলের সঙ্গে নগর কীত্তনে বহ্্গত 
হহতেন। এখানে এবটী মন্্যাসী সয় বছ'দন ছিলেন, 
ঠিনি যাইবার সময় বলিয়া যান “এ ছেলে সামান্য নয় স্বয়ং 
পল্মপলাশলে।চন ইরি।% শ্রগ্রগ্রভুর বাল্য শিক্ষক ঈঙ্বর 
মাষ্টার এখান হইতেই প্রথম গ্রভুর কপ। লাভ করেন। ইহার 
নিক্টেহ এটা বকুল গাছ ছল ভক্তগণকে এ গাছ খিরিঞ্' 
কার্ভন কারতে বলিঙেন। শুশ্গ্রহর প্রথম প্রকাশ 
এহ ব্রঙ্ধণক্ান। হছুহতেহ আগস্ত হয়। স্থান্টী গ্বভাবের 
জি মনোহ্গ্ধকর দৃশ্ে পারশো।ভত এবং পঙ্ম শির্জন। 
গ্রকৃতি দেবা যেন অতীতের সেই বন্ধুলীলা ম্মরণ করিয়।- 
পরম গান্ত,য্য অবগন্থণ কাগযাছেন। 

আমাদের মহা প্রসাদ পাইবার সময় উপাস্থত হইল। " 
বান্ধবগণ পরিতৃপ্ডির সঙ্গেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 


- কিছুক্ষণ ব্আমান্জে- কীর্তন সাহত ভ.মনির ও পঞ্চবটী 


প্রদক্ষিণ করিয়া বদরগুরের দিকে অগ্রসর হওয়া গেজ । এই 


জাঙগিন 
বারপুরেই বীরভক্ত বাদল বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে অনেক 
লীলাখেলা হইয়াছে । বিশ্বাম মহাশয়ের বাড়ী প্রবেশ 
করিতেই একটী তেতুল গাছ আছে। এই বৃক্ষর নিয়ে 
্রঙীপ্রভু অনেক রাতে আঙিয় শগ্লান থাকিতেন। 
মবাধুধ্য-বিগ্রহ বন্ধুহরির পরশ পাইয়া এই বৃক্ষের তেঁতুলও 
মিঠন্ব গ্রাপ্ত হইয়াছে। তজ্জন ইহ! এখানে প্রলিদ্ধ। গুভু- 
গ্রসাদী এই বৃক্ষের তেঁতুলের বৈশিষ্ট্য পাকিতে না পাকিতেই 
সকলে জুটপাট করিয়! লইয়! গিয়া থাকে । বিশ্বাস মহা 
শয়ের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্রত যে মন্দিরে 
থাকিতেন তাহার ভিত্তটী এখনও বর্তমান আছে। উহ! 
ঘিরিয়া ঘিরিয় বান্ধবধর্গী আননোর সঙ্গে কীর্তন করিতে 
লাগিঙেন। এইন্বানে একদিন বছ দেশবিদেশের ভত্তবুনা সম. 
গত হইতেন। হরিন|মে বিশ্বাস মহাশফধের পর্ণকুটারখানি 
সম্াপর্বদ। মুখরিত থাকিত। বালক ভক্তগণের সঙ্গে গ্রভূর 
ঘনিষ্ঠতা এখান হইতেই আরস্ত হয়। এখানেই রঙ্গনটবর 
বন্ধুংরিকে বিষধর সর্পে দংশন করে। সরল খিশ্ব।সী ক্ষুদিরাম 
সাহা এই স্থানেই গ্রশ্রীগ্রভূকে যুগলমুত্তিতে দর্শন পান। 
নগরবাড়ী পাবনার জমিদার বিষারীলাল চৌধুরী এখান 
হইতেই বন্ধুনুন্দরের শ্ীহত্তের কয়টা অঙ্গুণী মাত্র দর্শন করিয়া 
এ রাতুল রাঙা চরণতলে আত্দমর্পণ করেন। ইহার পরেই 
তিনি ভাগবত জীবন লাভ করিয়া নবদীপে গৌর-গঙ্গায় 
জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া ছিলেন। এই ব্দরপুরেই 
একপ্িম অনস্ত কোটী বিশ্বদপ্রাট শ্রীঞ্রাহরিপুরুয বাকৃচরের 
তজগ্রধান গ্রীযৃত মহ্ম চন্দ্র দাসকে আপনার পদ্মহত্ত 
দেখাইয়া বশিয়াছিলেন, প্দ্যাখ, আমার হাতে রাজলক্ষণ 
আছে।* মহামহাতাবোন্মামের সময় দিগম্বর বেশধানী 
শুভুন্থলায় এই বদরপুরেই নিয়োক্ত আত্মপরিচয় স্বহন্তে 
শ্রীধৃত স্থরেশ বাবু এবং ডাক্তার গ্রীধর বাবুকে লিখিয়া 
দিয়াছিলেন-_ 

১। আমি ভিন্ন কিছুই নাই। ২। হরি। ৩। মহা" 
উদ্ধারণ। ৪.। পুরুধ। €। জগন্বন্ধু। ৬। কৃষ্টি। 
এখান হইতেই মোহাস্ত তকতগণ হরিনাম সহ প্রস্থুকে 
ধাঁধে করিম লইয়! বেড়ান। উহাদের আনীত জল পান 
কার॥] বলেন। “ওর! হরিনাম ক'রে) ওরা পবিত্র । সরে 
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২য় বর্ষ--১খ্ সংখা 


বাবুরা 00865175+ 10085€এ যায়) ওদের গায় গন্ধ তাপ? 
নিঝটেই বিশ্বাস মহাশয়ের মাতুলালয়। এখানে প্রতি 
বৎসর শক্তি পূজা গনুষ্িত হইত এবং তহপলক্ষে ছাগ বলি 
দেওয়া হইত। এক বংলর ্রীপ্রী€তু উক্ত জীবহত্যা প্রথা 
উঠাইয়। দিতে বজেন। কিন্তু তাচারা বন্ধুকরির এ কথায় 
কর্ণপাত না! করিয়া! ছাগ বলিদান সহকারেই মাতৃপুজ! 
করিবার বন্ত বদ্ধপরিকর হয়। তদগুসারে তাহারা 
বলিদানের জন্য আনীত ছাগ উৎসর্গ করিয়া যুপকাষ্ঠে 
স্থাপন করেন, এবং খড়গ দ্বারা এ গ্রাণীটির বধের জনা 
উদ্যুক্ধ হন। কিন্তু কি জাশ্চর্য; ! খর্জোর আঘাত কর! হইল 
কিন্তু তাহাত্তে তাহাদের উদ্দেশ ফল হইল না। তাছাতে 
তাহার! পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে আস্ত করিলেন কিন্ত 
প্রতি আঘাতই ব্র্থ হইল। ছাগ বধ হুইল না। তখন 
সকলেরই প্রভুর নিষেধ বাণীর কথ! মনে জাগিয়! ডঠিল। 
তখন সকলে আপনাধিগকে ধিক্কার দিয়া বলিহীন পৃজাতেই 
মাতৃ আবাঞ্ন কাধ্য সুদম্পন্ন করিলেন। 

প্রভুগতগ্রাণা তক্তিমতী রামার মা এখানে থাকেন। 
তার ওখানে নিত্যলেবা এবং শ্রীস্রীপাদক! দেবা আছেন। 
ইহার ছুই পুত্র রাম এবং ভগীরথ অতি অল্ল বয়সেই প্রভুর 
কগা পাইয়া খোল বাঞ্জনায় এবং কীর্ডনে অপূর্ব অধিকার 
লাভ করে কিন্ত কৈশোর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই তাহার! 
নিত) কিশোর বন্ধুর ধামে গমন করিয়াছে । বাদল বিশ্বাস 
মহাশয়ের বাড়ী যেখানে ছিল তাঁর অনতিদুরেই কানাই মিত্র 
মহাশয়ের বাড়ী। গ্রশ্রীপ্রত্‌ ব্রা্গণকান্দা থাকিবার সময়েই 
ইঙ্াকে কৃপা করেন। খোল বাজাইতে ইনি বিশেষ পার- 
দর্শী ছলেন। প্রাচীন তক্চদের মধ্যে ইনি অন্ততম। আগ্গ 
মাত্র কয়দিন হইল প্রভু ইহাকে ইহজগত হইতে সরাইয়। 
লইয়াছেন। প্রাচীন ভক্তদের একটা একটা প্রেম-প্রদীপ 
এমনি করিয়াই নিভিতেছে। আমরা বীর্তনসহ সেখানে 
উপস্থিত হইলাম এবং গ্রামের কিয়দংশ পরিজ্রমণ করিলাম । 
নিকটেই রামচল্্র চক্রবর্তী মহাশয়ের আবাস। এখানেও 
প্রভু সময় ধিশেষে আসিয়াছেন। পরে আমরা শ্রীধাম বাকু- 
চরের পথে অগ্রপর হইলাম। 

বন্ধপদরেগুপূত রাজবাড়ীর রান্ত। দিয় আমরা যাইতে 





আমি প্রভূ জগদ্বন্ধু ক্ষণে জন্মিয়াছি | আমার জন্স্থানে পাচটি তুঙ্গ আছে, আমার 
ধ্বজবজ্ঞান্কুশ চিহ্ন আছে | বিশ্বাস না হইলে বাজারে যাচাইয়! নেও* 


বৈশার়-. ১৩৩৮ 


লাগিলঘ1 রুতদ্দিন প্রভূ এই পথ দির বাকৃচর 
গিয়াছেন এবং তথ! হইতে বদরপুর, ব্রাঙ্মণকান্দা এবং 
গেয়ালচামট ফিখিয়াছেন! কত রজনীতে ভক্তগণ 
লইয়। এই রাস্তার ধারে যাপন করিয়াছেন! একদিন 
তক্বর গোপাল মিত্রকে সঙ্গে লইয়া নীরব নিশীথে রাস্তার 
ধারে শ্পবীদিতে উপবিষ্ট হ্ইয়।ছেন। মিত্রী এইরূপ 
নির্জনে প্রাণবন্ধুকে পাইয়। তারি স্বরূপ তন্টাী অবগত হইবার 
আশায় প্রশ্ন তুলিয়াছেন, “মাপনি কে?” ভক্তের কাছে 
তখন প্রভূ নিজের কথা বলিতেছেন,_-"শামি কেহ নহি, 
একটা চিহ্ধারী পুরুষ মাত্র। দখরথের জোষ্ঠ পুত্রের যে 
সব লক্ষণ ছিল তাহ! আমাতে আছে। ব্রজেন্দ্রনন্দনের যে 
সব লক্ষণ ছিল তাহাও আামাতে আছে । ছমুকের (ভ্রীরাধার) 
যে সব লক্ষণ ছিল তাঁহাও আমাতে আছে। তোরা দেখবি 
কি? তোরা কি চিন্তে পারিস? আমার রাজটীক! 
আছে। উনিশটী লক্ষণ আছে।” আর একদিন শ্রীধাম 
বাকৃ্চর হইতে মৌন|বলম্বনের কিছু পুর্বে বনু সাহা মহাএয়ের 
সঙ্গে গোয়ালচামট শ্রীনঙ্গনে আসিতেছেন। এঁপিন নিয়েক্ত 
ভাবের তন্বকথাগুপি তাহাকে শুনাইতে শুন।ইতে আসিতে- 
ছিলেন /--“মামীকে ত কেউ চিন্লনা। আমি জীবের 
উদ্ধারের জন্য এসেছি । আমকে সেই ভরি বলিয়! জানিও। 
তোদের মহাগ্র্ত ছিল পৌণে চার হাত, আমি চার হাত। 
আমর হাত কেউ এড়াতে পাঁর্বে না। যে যেদিক ধিয়াই 
যাক না কেন, আমর কাছে আস্তে হবে। ঘুড়ি উড়িয়ে 
দিয়েছি ডুরি আমার হাতের মধ্েই আছে :»” শ্রুত আছি, 
অন্ত একদিন ভক্তগণ সহ এই রাস্তার পাশে বসিয়াই 
ভবিষ্যদ্বণী করিয়াছিলেন) “কালে এমন একদিন আস্বে, 
যখন এখানে বড় বড় ্টীমার কল নে!ঙঈগর ক'রে থাকবে ।” 
ইচ্ছামগ্জের ইচ্ছায় যে সবই হইতে পারে। স্থতরাঁং ওখানে 
একদিন ্টীমার নোঙ্গর করিবে এ আর অধিক বিচিত্র কি? 
অন্ত একদিন বালক ভক্তগণ সহ নৈশ ভ্রঃ্ণে বহির্গত হইয়া 
এইখানে আিয়াছেন। আপিয়াই অদুরের একট বাব্লা 
গাছ ঘিরিয়৷ সকলকে কীর্ভন করিতে ভাদেশ করিলেন। 
তখন ঝড়বুষ্টি না থাঁক| নন্ধেও মর মর্‌ »ব এবং ঝুপ ঝাঁপ 
বৃষ্টি পড়ায় তাঁহারা ভীত হইয়া কর্তন বন্ধ করিয়া প্রভুর 


৯৩০১ 


আঙ্গিনা 


কছে ছুটিয়! আপিলে, রঙ্গিয়! বধনুন্দর বলিয়াছিলেন, “গান 
বন্ধ না করলে একটা মহাত্মার দর্শন পেতিস্‌। * * তোদের 
মুখে হরিলাম শুনে তিনি মুক্ত হলেন।” এই সমস্ত স্খস্থতি 
প্মরণ করিতে করিতে মহানাম রোলে চতুদ্দিক আলোড়িত 
করিয়া] আমরা পথ চলিতেছি। ওদিকে দিনমণি আবির 
রঙ রঙ. ছড়াইয়। অগ্তাচলে ডুবুড়বু হইতেছেন। যখন 
বগ্ধুহরি ছায়াতল অতিক্রম করিয়া যাইতেন তখন এই পথের 
তরুরাজি আনন্দে উল্লপিত হইয়া উঠিত। বহুদিন যাৰৎ 
প্রাণের দেবতার আদর্শনে তাহ।র৷ যেন বিমর্ষ ভাব ধারণ 
করিয়াছে। আমর। পরাণপুরের কাছে যাইতেই সন্ধ। 
ঘোর হইয়! উঠিয়াছে। শ্রঞ্রী প্রভু ত্রিকাল গ্রন্থে এই পরাণ- 
পুরকে “সন্ধুরা, আখ্যা দিয়াছেন। কালের কুটিল! গতিতে 
আজ যেখানে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ কল সেখানে ভরঙ্গাফিত বিশাল 
সমুদ্র । আব মে পরাণপুর আমরা অতিক্রম করিয়৷ যাইতেছি, 
মহাউদ্ধ/ রণ মহালীলা অভিনয়ের দিনে সেখানে যে রূপান্তর 
আপিবে তাহ! কল্পনা করিতে বিম্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। 

এই পরাণপুরেই বন্ধু রাঘবের গুহক চগ্ডাল জন্মেজয়ের 
বাম ছিল। চগ্ুলোহপি ব্বিপশ্রে্ঠ। হরিভক্তিপরায়ণঃ 
ব!ণীটার সার্থকত। তিনি তাহার জীবনে বর্ণে বে দেখাইয়া 
গিয়াছেন। তর নিয়ম নিষ্ঠা সদ|চরণ, গ্রেমভ্তিতে ছ্িক্গ 
কুলও মুগ্ধ হইয়। গিয়াছিল। এমন কি পবিভ্রতার বিকাশে 
তাঁর অঙ্গ হইতে একটা দিব) গন্ধও বহির্গত হইত। বন 
ফুলের মতই তিনি একদিন এই গ্রামটিকে পরম শোভিত 
রাখিয়াছিলেন। ইহার ভ্রাতগণ আজও আছেন। এই 
পরাণপুরের একটি পরম৷ ভক্কিমতী মা! আছেন। ভক্ত 
দেখিলেই মা! পুত্র বাৎনল্যে সকঙ্গকে আপ্যায়িত করেন। 
ইহার পুত্র শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার আজ বু সেবার আনন্দে 
কাল কাটাইতেছেন। শ্রীযুক্ত নবধীপ দাসের (ভুবন 
মোহন ঘোষ ) ভ্রাত। মতিলাল ঘোষ প্রথমে এখানে সেবা! 
গ্রতিষ্ঠ করেন এবং চতুপার্থের নরনারীকে বদ্ধ নামে 
মাতোঁয়ার করিয়। তোলেন। ইনি নিষ্ঠাবান পরম ভক্ত 
ছিলেন। বহুদিন হইল ইনি দেহ রক্ষা! করিয়াছেন। 
বান্ধববর রাখাল এখানেই প্রথম প্রভুর রুপা লাভ করেন। 
একদিন তিনি দৌক] খে।গে দূর হইতে শরীরী প্রভুর শরদিন্দু 


আঙ্গিন। 


নিভ পাদপন্ম এবং নিরুপম কান্তি চন্্রবদনের কিয়দংশ দর্শন 
কারয়। আত্মহারা হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। আমর ক্রমে এ মতা 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম এবং শ্রীপ্রী প্রভুর মন্দিরের দগ্ধ 
কীর্তন করিতে লাগিলাম। তগ! হইতে আমরা বন্ধুত 
প্রাণ বিপিন দন্ত মহাশয়ের বাড়ীর উপর দিপা! বাকচর যাত্রা 
করিলাম। হ্র্র গ্রভুর নির্দেশিত পুতঃ সলিল! কাবেরীর 
তীর দিয়াই পথ | ধীর মন্থর গতিতে কাবেরী র।ণী বন্ধু 
মাণিকের বিরহে মুহ্মানা হইয়াই যেন কুলু কুলু রবে 
আর্তনাদ করিয়া এ গ্রীঅঙ্গন অভিনারে ছুটিয় চলিয়াছেন। 


১৯৩ 


য় বধশ্্১ম সংখা। 


কতদ্দন গ্রভৃ বাকচরের ঘাট হইতে ডুব দিম এখানে আলিয়া 
উঠিয়াছেন। কতদিন প্রভু এই কাবেরীর অতল কোলে 
আপনাকে লুকাইয়। রাখিয়া! ভক্তগণকে দিশেহার! করিয়! 
তুলিয়াছেন। কালীঃহ্দ নিমজ্জিত কালাচাদ্দের অদর্শনে 
যেন ব্রজ্জ রাখালগণ একদিন আকুগ হুইয়া উঠিতেন, 
নবব্রঙ্ধাম বাকচরের রাখাল ভক্তগণ9 তেন্নি প্রভুকে না 
দেখিয়া অতিষ্ঠ হইয়। পড়িতেন। ক্রমে আমর! শ্রীধাম 
বাকচর প্রীঅঙ্জনের সমুখবত্তী হইলাম । 
(ক্রমশঃ) 
প্রীহরেকফ বনধুধান। 


মহাধর্ম মীমাংসা । 


কোন বই পড়িতে হইলে, খুলিয়া পড়িতে আরস্ত 
করিলেই হয়, কিন্ত আমার প্রভুর কোন লেখা পড়িতে হইলে 
দে লেখার নাম (17690106 ) হইতে পড়িতে ছয়। তাহার 
নিজের সম্বন্ধে যেমন নাম ও নামী অতেদ, তাহার গ্রন্থের 
নামের সঙ্গেও তত প্রতিপাগ্য ব্ষিয়ের প্রায় তেমন ধারা 
একট। অভিন্ন পরিদৃষ্ট হয়। শ্রগ্রাগ্রভুর রচিত, গ্রন্থ মধ্যে 
পচথানি প্রধান--হরিকথ। চগ্দ্রপাত, ত্রিকাল গ্রন্থ, উদ্ধারণ 
ও শ্রীমতী সংকীর্তন। এই প্রত্যেকটা নামকরণের মধ্যেও 
একটা রহন্ত নিহিত আছে, আমর! ক্রমে ক্রমে যথাঁমতি 
তাহা আস্বাদন করিব। প্রথমতঃ ত্রিকাল গ্রন্থের নাম- 
করণ আলোচনীয়। 

বর্তমানে বহু বান্ধব এই সকল গ্রন্থরাজি লইয়া প্রাণপণ 
আলোচন। ও অর্থনিফাশনের চেষ্টা! করিতেছেন। তাহাদের 
সে প্রচেষ্টা পরমানন্দের ও শ্।ঘার বিষয়, এই সকল ব্যাখ্য। 
কারিদের মধো হ্বনামধন্ত পর্তিতকুলচুড়ামণি শ্রীল 
দামোদর লালাজীর নাম অগ্ততম, তিনি শ্রীচন্ত্রপাত গ্রস্থের 
একটা ব্যাখ্য। রচনা করিয়াছেন, তা ছাড়! অনেক ভক্ত 
চজ্জরগাত ও ভ্রিকালের ব্যাধ্য। রচনা করিয়াছেন তবে কেহই 


এ পর্যন্ত মুন সম্পদন করিয়! প্রচ!রে সাহছম করেন নাই। 
'এই ব্যাখ্যাই ঠিক কিনা” নিক নিজ ব্যাখ্য। সম্বন্ধে সকলেই 
এরূপ সন্দিহান আছেন। আর সেইরূপ সনোছ থাক।ই 
উচিত। ভক্তের কোন রচনার উপর টীক1 বাখ) 
কর। আলাদ। কথ, কিন্তু স্বয়ং প্রভুর লেখনীর উপর কোন 
ব্যাখ্যা করিবার সময় সকলেরই মনে রাখ! উচিত--আমি 
বাধা! করিতেছি না-_ব্যাখ্যা। করিতে চেষ্ট। করিতেছি মাত্র। 
ত্রিকাল গ্রস্থ" এই নাম সম্বন্ধে কেহ কেছ মনে করেন 
ব্রিকালের বিষয় বণিত হুইয়াছে--এই জন্তই এই গ্রন্থের 
নাম ত্রিকাল গ্রন্থ । এই ব্যাখ্যা বেশ সহজ, সাদাসিধে, 
কিন্তু সমীচীন বলিয়া এ৫ণ করিবার পুর্বে একটু চিন্তা 
করিতে হয়, যে পৃথিবীতে লক্ষ্য কোটা গ্রন্থ আছে, কোনও 
গ্রন্থের নামের সঙ্গে গগ্রন্থ* এই পদটা যুক্ নাই ভাগবতের নাম 
তাগবত গ্রন্থ নহে, প্রীঃরিতামুতের নাম প্রীচরিতামৃত এস্থ 
নহে, হরিকথার নাম হরিকথা গ্রন্থ নহে, গ্রাস্থর নামের গঙ্গে 
পুনরায় গ্রন্থপদ যোগকরার কি কোনও তাৎপর্য নাই? 
নাই বলিলে বিলক্ষণ ) গ্রভু বৃধাই &ঁ অক্ষরছুটী গ্রয়োগ 
করিয়াছেন! আর আছে বলিলেই ভবিতে হইবে। 


বৈশাখস*১৩৩৮ 


আমরা নাই বলিতে রাজী নহি। তবে কি অর্থে & 


পট দিয়াছেন তাহাই অন্ুধাবনীয়। প্রথমহ--*ত্তিকাল 
ফকিকার” আলোচন| করিবেই ভ্িকাল পদের অর্থ বাহির 
হইতে পারে। হইলে পরে ভ্রিকাল গ্রন্থ নামঞ্রণ রহল্ত 
তে করিবার প্রয়াস পাইব। 

ফেছ কেহ মনে করেন, ত্রেতাযুগের প্রারস্ত হইতে 
কলিধুগের শেষ পর্য/স্ত কালকে ত্রিকাল কহে, কিন্ত এরূপ 
অর্থ গ্রহণ কর! যাইতে পারে না-কারণ ত্রেত। 
দ্বাপর কলি--এই তিনটাকেই কেহ কাঁল,আখা। দেন না, 
ব্রেতা কাল, পর কাল, এপ কোথাও পাইনা--যুগ শবের 
সঙ্গেই তাহার! নিত্য সন্বদ্ধ। কেবল কলির দঙ্গে কাল 
শফটার মিল হওয়ার কাঁরণ-অনুপ্র।স নামক শব্ধালঙ্কার 
ব্যতীত আর কিছুই নহে, সত্য শবের সঙ্গে কাল শব্দের মিল 
থাকলেও ত।হাকে ত পরিবর্জনই কর! হইয়াছে। বস্তুতঃ 
যেমন বাল্য যৌবল ও বার্ধকাদি অবস্থা! ভেদে মানব জাতিকে 
ভাগ কর1 উচিত নহে; তড্রপ ব্রেতাদি পরিবর্তনশীল 
অবস্থ! লইয়া কাল বিভাজ্য নহে। 

যুগ ও কাল যদি একার্থক বলিয়া ত্রেতাদদিকে 
কালই ধরিয়া ল্। তথাপি সতাকে বাদ দিঝর কোন হেতু 
পওয়া যাঁয় না, বরং সত্যকে বাদ দেওয়া অন্ধতাঁর পরি 
চায়ক। কারণ চক্ষু খুলিয়া ত্রিকাল গ্রস্থর কয়েক পৃষ্ঠ 
দেখিরেই ঝড় অক্ষরে সতাযুগ শীর্ধক বহ্ধহত্র পরিদৃষ্ট হয়। 
যে ব্রিকালের বর্ণনায় জন্ত গ্রন্থের নাম ব্রিফাল গ্রন্থ হইরাছে, 
সেই ত্রিফালের অর্থ ঘি ত্রেত। ঘ্বাপর কলি হয় তবে ত্রিকাল 
গ্রন্থ হইতে এ অংশ বাদ দিতে হয়। এইরূপ বাদ দেওয়ার 
পক্ষে কোন যুক্তিযুক্ত হেতু নাই। 

খিকাল পদে জ্রেতাদি যুগ বলিয়! ফক্ধিকাৰ অর্থে 
কি বুঝিলে ত্রেতা্দি কালকে মিথা! বল] হয়, কিন্তু কোন 
শান্ছে বা গ্রভুর লেখনীতে ভাদৃণ ভাব পরিলক্ষিত হয় না। 
ত্রেতাঁদি যুগ্গ ও তততৎ যুগের বর্ণনীগ্ন বিষয় যদি মিথ্যাই হয়, 
তবে শাঙ্ত্রের অনেক তত্বকে অস্বীকার করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ 
কলিকে মিথ্যা ত বয্নেনই নাই, বরং ন্ত কলি, শত ধন্ত' 
বলিঘ়্াছেন। “নত্য যুগে ছিলেন ছুরি” এই পর্যান্তই পাই 
কিন্ত তাৎক]লীন কোন বর্ণনা পাই না। এত্রেতাঁয় রাম 
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আঙ্গিনা, 


ধন্থুকধারী' হইতেই এ পর্যন্ত পুরাঁণ শান্ধ | কিছু পাইয়/ছি 
সব ফাকি ঝ| অসত্য বলিবার মত সাহম আমার নাই। 

ত্রিকাল এই পদটাব গর্ভে ছুইটা শ আছে। শখ 
ছইটা বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে সন্থন্ক। ত্রি বিশেষণ, কাল 
বিশেষ্য ইহার সমাস বন্ধ হইঃ1 রহিয়াছে । 'ফকিকাঁর আর 
একটী বিশেষণ । এই বিশেষণটা কাহার? আপাততঃ 
মনে হয়, কাল এই বিশেষ্যেরই বিশেষণ এবং সেইরপ মনে 
করিয়াই ত্রেত| ঘাপর, কলি এই তিনকাল ফফিকার বা 
ফাকি এরূপ অর্থ করাযায়, বস্ততঃ তাহ নহে। ত্রিকাল 
হইটী প? হইলেও এক পদত্ব প্রাণ্ড হইমাছে, ফকিকার এই 
বিশেষণ কালের উপর ন| পড়িগ ত্রি এই বিশেষণের উপর 
পড়িবে । বিশেষণ যুক্ত কোন বস্বর নিষেধ ব| গ্রহণ হইঙ্সে 
মুখ/তঃ বিশেষণেরই গ্রহণ হয় বিশেষের নহে। যদি বলি 
কীর্তনে ভাল কীর্তনীয়৷ ছিলেন না তবে কি বোঝা যায় ষে 
মেটেই কীর্তনীয় ছিলেন না, নাঁকি কীর্তনীয়া ছিলেন-_ 
তিনি ভাল ছিলেন না। যদি বন তিন খানা থে/ল নাই, 
তবে কি বুঝিব ধে খোল মাত্র নাই-নাকি খোল আছে। 
কিন্ত সংখ্যায় তিন খানি নাই। ফৰিকাঁর অর্থ অসত্য 
হইলে তা! দ্বারা কালের বিসংখ্যাত্বের অসতাত| প্রতিপর 
ইয়, কিন্তু কালের অসতাত্ব গ্রাহ হয় না বরং তাহার সত্যতাই 
উদ্দ্ট হয়, যেমন তিনখানি খোল নাই বলিধে খোল আছে 
এ সম্বন্ধে কোন সংশয় থ/কে ন| তদ্রপ ত্রিকাল ফকিকার 
বিলে কাল যে ফক্িকার নছে তাঁর ত্রিত্ই ফরিকার 
ইহাই বুঝিতে হয়। যাহা হউক) এতাবত। আমরা প্রভুর 
সত্র হইতেই পাইলাম ;-- 

কাল, ধর্মী তাহ! অপত্য নছে। তাহাতে আরোপিত 
্রিত্ব নামক যে একটি ধর্ম তাগাই ফাকি ।--এই কালকি 
তাহা বুঝিতে হইবে তাহার ত্রিত্ব কি তাহ! অনুসন্ধান 
করিতে হইবে। তৎপুর্বে ফক্কিকাঁর কথাটির তাৎপর্য জানা 
আবগক। 

“ফক্কিকা" একটি সংস্কৃত শব্ধ তাহ! ফাকি .অর্থে ব্যবন্বত 
হয়, কিন্তু এ শব্দটি বিশেষ্ত। প্রভু বোধ হয় র" প্রত্যয়টি 
যোগ করিয়। তাছা বিশেষণ ভাবাপন্ন করিয়াছেন। কিন্ত 
ফকিকার অর্থ কেবল ফ'!কি ঝ| ভ্রম বুঝিলে ই কার্ধ্য উদ্ধার 
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হইবে না। ভ্রম জান ছিবিধ বন্ততে বন্ত রম মার অবস্থাতে 
বসত ভ্রম। একগাছি রক্ধু দেখিয়] সর্প বলিয়! ভ্রম হইল, 
ইছ। বস্বতে বন্ধত্রম। ইংরেরি শাস্ত্রে বলে 1103107) কখনও 
এমন হয় যে আমার চোখের সামনে কিছুই নাই তবু যেন 
দেথিতেছি একট! ভূত দাড়াইয়া আছে। ইহা অবস্তরতে 
বন্ত্ম ইংরেজীতে বলে [19115017900. এই যে কালের 
ঘরিশ্ববৃদ্ধি ইহা যদি ফাকি বা ভ্রমজ্ঞানজাঁত হয় তবে ইহা 
কোন জাতীয় ভ্রম। কাঁলেতে কি একত্ব বা দ্বিত্ব কোনরূপ 
ধর্ম আছে যেখানে ত্রিত্বের ভ্রম হইতেছে, নাকি কোন 
ধর্ম নাই। অকারণ তরূপ একটা ভুল হইতেছে । আমরা 
দেখি বস্ত মাত্রেরই সংখা! আছে অলীকবস্ত বাদে সর্বত্রই 
সংখ্য।ত্ব বিরাজমান। শ্রীষ্ীপ্রভু লিখিয়াছেন “কৃষ্ণ 
একলেশ্বর”” অন্থত্র বলিয়াছেন “শামি একক।* ইহ। 
হইতে আমরা পাই পরম বস্তা যে শরীর বাঠিনি স্বয়ং 
তাহাতেও একত্বরূপ সংখ্যা আছে। পূর্বে দেখাইয়াঁছি 
যে শ্রপ্রগ্রভু ক।লকে বস্ব বলিয়া স্বীকার করেন। তাহা 
কইলে সংখাত্ব রা বস্ধর্থম কালেতে আছেই। এখন 
ব্রিদ্ব পদে যদি বহুত্ব লক্ষণ! করি তবে কার্যতঃ কালের 
একত্ব সিদ্ধ হয় আর ত্রিত্বের যদি লক্ষ্যার্থ অস্বীকার করিয়। 
বাচ্যার্থই লই তথাপি দ্বিত্বার্দির সমর্থক কোন দৎ হেতু 
না থাকায় ফলতঃ একত্ব সিদ্ধ হয়। 

অতএব প্রভুর শৃত্র হইতেই আমরা অর্থ পাইলাম, 
ধে একত্ সংখ্য। বিশিষ্ট কাল নামক যে একটি সন্ত তাহার 
থে জৈবিধ্য তাহা ভ্রম বিশেষ । এস্লে আর একটি কথ! এই 


২য় বর্--১ম সংখা 


যে সংখ্যার জ্ঞানটাই অপেক্ষ! বুদ্ধি জাত। এই যে আপনার 
হাতে ছইখানি করতাল রহিয়াছে এই “ত্ব সংখ্যা এ 
করতাঁলজোড়াতে রহিয়াছে আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে মনে 
করি যে এই যে করতালের ত্বিত্ব ইহা আমার হাতে 
থাকিলেও থাকিবে, না থাকিলেও থাকিবে। কিন্তু দর্শন 
যাহাদের দর্শনইন্জ্রিয় তাহারা দে কথা বলেন না, তাহারা 
বলেন যে'যখন কোন দর্শক জানিতেছে যে এই একহাতে 
একখানি করতাল আর এই আর এক হাতে একখানি 
করতাল_-ঠিক তখনই এখানে ছইথানি করতাল যদি. 
পৃথিবীতে এরূপ অপেক্ষ। বুদ্ধি বিশিষ্ট কোন জীব না থাকিত 
তবে প্র করতালের উপর ত্বিত্ব সংখা থাকিতে 
পারিত না। | নি তি এরি চি 

এখন আমাদের কালেতে আমরা হুইটি সংখ্যা পাইতেছি 
একটি একত্ব তাহ! সত্য, আর একটি ত্রিত্ব তাহা মিথ)]।: 
আমাকে এখন দুইজন বৃদ্ধি বিশিষ্ট দর্শক স্বীকার করিতে 
হইবে । একজন ক[লকে :এক' বলিয় ঠিক ঠিক জানিতে" 
ছেন--মার একজন তিন বপিয়। ভূন জানিতেছে। এখন * 
এই ছুইজন কে? আর এ তিনই বা ফি? আমর 
দেখাইয়াছি দে খিিত্ব ব্রত! ঘাপর কলিধুগাহ্মক নহে। তবে” 
তাহা কি?শ্রী্ীবঞ্ধু বান্ধববর্গের করুণ! সম্ঘন করিয়া ক্রমে: 
আস্বাদন করিবার আশায় থাকিলাম ॥ 


( ক্রমশঃ) 
মহানামব্রত | 


“নরজাতি দেবত্ব” 


“ত্রিকাল গ্রন্থঃ 


আজকাল “ম্ব।তির উদ্নতিবিধান, জাতীয় আন্দোলন, 
'জাতিধর্ম নির্বিশেষে সরকারী পদপ্রাপ্তি' এহন্দুমুণলমান 
সমস্তা? প্রভৃতি ব্যাপারে জাতি কথাটার উপরে সকলেরই 
বেশ একঠু নধর প'ড়েছে। সমাজহিতৈষী উচৈঃদ্বরে 
বুতামঞ্ কাপাইয বল্ছেন--ভাই সব, আর কতকাল 


মোহনিদ্রায় থাকবে, একবার উঠ, জাগো- নিজের জাতির 
দিকে ভাকাও, দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন কর।' 
শ্বদেশঠিতৈষী *মর্ঘস্পর্ণা ভাষায় আপ্রাণ চে! ক'রে এই 
নীতি দেশে প্রচার কর্ছেন--ণতাই দিন্দু, ভাই মুঘলমান, 
হিংস! ছ্েষ ছাড়, একত্র হু, দেশের গৌরব বুদ্ধি কর ্ঃ 


বৈশাখ--১৩৩৮ 


পমাঞজ ও ধর্মথিপ্রবী চোখ,রাঙাইয়া, বত দোষ লব পূর্বপুরুষের 
উপর দিয়া আজ সমস্ত মনিবকে মহাসশ্েলনের পুণক্ষেতর 


মনুযাত্ধের পূর্ণ অধিকার দেবার জন্ত উৎকঠিত। আর 
সর্বোপরি বিশ্বপ্রেমিক তীর বিশ্ববিমোহন প্রেমের মুরলী 


নিনাদদে হিংস। দ্বেষ-কলহ ধগ্ধ শংস্তিপিপাস্থ মানবকুলকে 
মোঁহপ্দ্রার মোহ ভাঙাইয়া__চ্ান্বর বোধের জন্তই থেন 
পুনঃ পুনঃ বল্ছেন_-শুথ্থ দর্কে অমৃতন্ত পুজা 1 

জাতির গোড়ার কথার মালোচনায় নানালোকে নান! 
কথা বল্বেন--কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল সম্ভবপর নয়--. 
কেন না প্রত্যেকেই বিভিন্ন দিক্‌ হ'তে এই জাতিকে, 
দেখছেন। তাই বর্তমানে সমদ্য। এই যে জাতির বাস্তবিক 
নিত্য স্থায়ী কোন স্বরূপ আছে-ন। ও সিনিষট। একট! 


কথার কথা বা ভূয়! জিনিষ। স্ৃষটিকর্ত|র থাষ্টি বৈচিত্রের 
ধিকে তাকাইলে আমরা দেখতে পাই যে তিনি মন'খ্য 


জীবজস্ত কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষলতাদি স্থষ্টি ক'রে তর লীলাময 
নাম সার্থক করেছেন। এখন হট জীবজন্ত, পণ্ড, পক্ষী, 


ুক্ষলতা প্রভৃতির প্রঠ্েকেই এক একটা জাতি বাশ্রেণী 
এই হিসাবে উল্লি-খত জা1তিগুল »'তে আবার বহু গ্রাকার 


জাতি ব1 শ্রেণী ভাগ করা যায়। প্রাণিগণের ভিভর 
এইরূপ ভাবে মানুষ ব। নর এক জাতি, এই শরজাতিই 
আমাদের আলোচয বিষয় । 

দেশ হিনাবে__ইংরেজ, ফরাসী, জাম্মাণ প্রসৃতি, 


ধর্মহিসাবে হিন্দু, মুদলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি, বর্শ হিসাবে 
. বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিকগণ জাতিত্ব সঞ্ন্ধে কি বল্‌ছন। 


ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈহ, শুদ্র প্রভৃতি জাতি, সকলেই বস্বনডঃ 
সেই বিশ।ঙল নরজাতিরই শাখ] গ্রশাখা। আর বিভিন্ন 
উদ্দেত নিদ্ধির নিমিত্ত ও কার্যের পৌকর্ধ্যাথে এই সাধারণ 
বিশাল মানবজাতি বা! মানবদমষ্িকে বহু শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হয়েছে। কিন্তু উল্লখত যে লব বিভাগের কথ। 
বলা হয়েছে তাহা বিশাল মানবদ|তির অন্তবিভাগ বা 
আভ্ন্তরীণ ভাগব্চিয়। ইতিহাস ভূগে।ল ঝ| সামাপ্রিক 
্রন্থার্দি হ'তে & সমস্ত ভাগগুলি যথাধথ বা সম)কৃভাবে 
জান! যেতে পারে, তজ্জন্ত এ সমস্ত বিভাগের *কখাও বলার 
এখানে প্রয়োজন নাই বলিলেও চলে। 

আমাদের আঁলোচ)বিষদ্ব বৃহির্ধিভাগ | এখন এই বহি- 


৯১১৩ 


আঙিন! 


বিভাগটী কি তাই আমাচের অনুসন্ধান কর্তে হবে? 
পগুপক্ষী, কীট, পঙজ, তরুলত1 প্রভৃতি লয়ে এই আশ্চর্য। 
পরিপৃশ্তমান জগং। এখানে এই নরজাতিকে নরজাতিগ 
কেন বল! হয় অর্থাৎ কোন্‌ টবপিই্াথার] ইচা অস্া্ জীব ও 
জড় জগত: হ'তে পরিছিন তাহাই আমাদের দেখ তে 'হবে। 
যেমন গল্কদ্ধলাদি বিশ্ষ পশুকে গরু নামে 'আধ্যা দেওয়া, 
হয় তেন এই মানবের সকল জীবের ও জড়ের চেয়েকি 
বৈশিষ্্য আছে যাস্থাতে মানব 'নরজাতি এই উপাধি 
পাইতে পারে। এ 
এ তত্বলোচনায় নানাবিধ ত্ত্বজ্ঞ নান] উপায়ে নানা, 
যঙ্থ্া্দ প্রয়োগে নরকে হয়ত খিশ্লেদণ করে দেখছেন ব। 
দেখতে পারেন। মসস্তবসস্তবকারী, অঘটন-ঘটন বুগান্ত- 
কারী বৈজ্ঞানিকগণ তাদের যন্ত্রদি লয়ে নরকে বিশ্লোন্গ 
করতে বস্লেন। বিশ্লোণ (91181)55) ও সং-্লযণ 
(9)70)6515 ) এই ছুইটী বৈজ্ঞা।নকের যন্ত্র বা উপায়। 
বিশ্লেবণে যাহার স্বরূপ ধরা পড়েন! এবং মংচ্লেনণেও যাহার 
উৎপপ্ত নির্ণীত হয় ন;ভাহ। একরূপ পৈজ্ঞানিকের 
গব্ষেণার বাইরে । ঠণজ্ঞানিকের চক্ষু ল'য়ে যদ্দি জগ্রনর 
হই, তবে হয় ত-নরের জীবন মরণ রহন্তেরও খা'নকট। 
জানবার সুযোগ হবে, কিন্তু 'নরজাতির' জাতিত্বধেকি 
তাহ। জ।নবার বিশেষ নুবিধা নাই । | 
বৈয়াকরণ ঘ৷ আলঙ্কারিকের চক্ষু লয়ে দেখতে প্র্স 
পাইলে হয়ত একটু সুবিধা হ'তে পায়ে ॥ তাই দেখি 


উপাধি ঝ নাম ব! শব্ধরাপ যে যাবতীয় পথের 'স্থিতি- 
তার বিশ্লেধণই বৈয়[করণের গ্েত্র। আগশঙ্কারিকগণ মেই' 
শব্ন্বাপেরই শক্ি বিচ।রে শ-র উপর নান! রঙ 
ফলাপ্েছেম__তাই তাহারা আলঙ্ক(রিক। ভাষা বিশ্লেষণে 
বৈয়াকরণের উপথে।গ, তাই তাহারা বিশেষ প্রয়োজন 
সংপিদ্ধির জন্ত জ।তি, গুণ, ক্রিয়া, দ্রব্য প্রভৃতি নির্দেশ 
করেছেন যখা জাতি নির্দেশে-«মাকৃতি-গ্রহণাজাতি 


 পিঙ্গানাঞ্চ ন সর্বভাক্, ইত্যাদি । বস্ততঃ এ সংস্থলে কিন্ত 


জাতি, দ্রব) বা ও? আখ্যা দেওয়! হ'ল ব। উঠা কি তার 
বিশেষ কোন কারণ বা যুক্তি' নির্দেশ করা হয় নাই-_শুধু 


সাজিন। 


সংজ্ঞ। ছিমাবে এ সব ব্যাকরঃণে স্থান পেয়েছে। অতএব 
ট্বয়াঝরণের নিকট হতেও আমাদের উদ্দে দিদ্ধির 
বিশেষ লহায়তার সম্ভাবনা নাই | এখন আলঙ্কাগিক কি 
বলেন তাই একবার মনোযোগ পূর্বক দেখা যাউক। 

কোন একটা শব্ধ উচ্চারণ করলে বাচক শবে কি বৰ! 
কোথায় শক্তিগ্র হয় তজ্জন্ত আলঙ্ককাঠিক বল্লেন-_- 

“গাক্ষাৎ সহ্কেতিতং যোহ্থমভিধত্তে স বাচকঃ ! 
অর্থাৎ যে শব যে অর্থ জানের গ্রকষ্ট ভাবে অনুকূপ সেই 
শষই সেই অর্থের বাচক। এখন বাচক শব দ্বারা কোথায় 
কোথায় শক্তিগ্রহ হয় তছত্তরে বল্ছেন-- | 

ণনক্ষেকতিতশ্চতুব্িধোজ।ত্যাদি তিরেব বা।” অর্থাৎ 
বাচক শবের শক্তিগ্রহ শুধু উপাধিতে বা! জাতি? গুণ, 
ক্রিয়। ও নাম বিষয়ে হয়। বিশেষ ক'রে বল্বার অভিপ্রায় 
ব্যাখ্যা ক'রে বল্ছেন,-.. 

উপাধিশ্চ দ্বিবিধঃ বস্তধর্শাঃ বক্ৃধনৃচ্ছাস্লিবেশিতশ্চ। 
বন্তধর্দে/ংপি দিবিধঃ, সিদ্ধঃ সাধ/শ্চ। পিদ্ধোহপি দ্বিবিধঃ 
পল্গাথস্য প্রাণপ্রালঞ বিশেষাধানহেতুশ্চ। তত্রাঞ্চো 
জাতিঃ। 

উপাধি ছই প্রকার--বস্বধন্ম ও বক্তার ইচ্ছাচুসায়ে 
আরোপিত ধর্ম ॥ বস্তধর্ম আবার ছুই প্রকার সিদ্ধ ও সাধ্য। 
সিদ্ধ আবার ছুই প্রকার, পদার্থের প্রাণপ্রদ ধর্ম আর কোন 
বিশেষারোপণহেতু ধর্্দবিশেষ। এই প্রাণপ্রদ ধর্মই 
জাতি। বাক)পদীয়ে বল! হইয়াছে যে গরু বলিলে জাতি- 
রছিত গোব)ক্তিকে বুঝায় না, কিছ গরু ভিন্ন অন্ত কিছুও 
বুঝায় না, কিন্ত গোত্ব অর্থাৎ গরুর যে প্রাণপ্রদ ধর্ম 
তাহার লমবায়ের জন্ত গরুকেই বুঝায়। এতক্ষণে আমর! 
যাহা! খুঁজতে ছিলাম তাহার অনেকট! পাওয়া গেল। 
জাতি” বল্‌তে ব্যক্তি বিশেষরই প্রাণ প্রদধর্্ম বুঝতে হ'বে। 
এখন নরগ্গাতির ঝ| মানব সমুহের প্রাণগ্রদ ধর্ম কি তাহ! 
পেলেই আমাদের বক্তব/ বল! হয়। 

আপাতঃদৃষ্টিতে দেখতে গেলে মানবের এই প্রাণপ্রদ 
ধর্ম সম্বন্ধে বল্বার হয়ত কিছুই নাই, কেননা! গরু, ভেড়া, 
বৃক্ষ, লতা গ্রস্ৃতি বল্লে বা দেখলে আমাদের যেরূপ একট! 
সংস্কার বশে ছোটখাটে! রকমের এমন একটা ধারণ! জন্মাম 
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২য় বর্ষ--১ম সংখা] 


যে, আমাদের নন্দন গতাগঠিতে কোন প্রকার বধ! ন| 
জন্মাইয়! বেশ একভাবে চ'লে যায়, তেমনি মানুষ বল্লে 
ব। নরজ।তি বল্লে আমর! সকলেই ছোটখাটো! রফষমের, 
একটা ধারণা! ক'রে লই; এবং নিজে যখন একট! এ 
জাতীয় জীব? তখন নিজের স্বরূপ সবন্ধে ঘট! ন্যনতাই 
থাক ন| কেন, মোটের উপর একট! ধারণ! গকলেরই আছে। 
কিন্তু বস্তুতঃ ব্যাপারটা তাহা নয়। ইহ! একটু প্রশিধান 
সহকারে চিন্ত করলেই দেখা যায় বা ভ্মুভব কর! যায়। 
কতটুকু অনুভব হয়-_কতটুকু আমকে আমি ধরা দিই__ 
কতটুকু আমার ম্বরূপ আমার নিকট প্রতিভাত হয় 
এ ব্যাপার চির রহম্তময়-_-এবং আমর! সাধারণ জীব 
আমাদের নিষ্কট অতি পরন রহন্তময়। ম্বরূপের 
অবগতির জন্ত একদল মানুষ প্রতি যুগেই ক্ষেপা হ'য়ে 
ছুটছে আর নঞ্জদল স্বরূপ বিষয়ে চিরদিনই চুপ ক'রে ঝ'সে 
আছে। তথাপি এমনি একটী রহন্ত আছে ষে যতই 
কোন লোক পাধিব ন্ুথে বিভোর থকৃ না, জীবনের 
কোন ন|। কোন মুহূর্তে প্রায় মানবের মধ্যেই অন্ততঃ 
এই কথাটার উদয় হয়--ফথাটা হচ্ছে--আমি কে--আমার 
স্বরূপ (ক? মানব তাই সকল সমঘ্--সকল অবস্থ। তে ই-- 
স্বরূপের আলোছায়ায় লুকোচুরি খেল্ছে-__মায়ামোহের 
আবরণের ছায়ায় যখন ঢেকে থাকে; তখন সে নিক্েকে 
দেখেও দেখে না; গুনেও গুনে না, জেনেও জানে না। 
আর, আখ্খজনের বিমল আলো] যখন ধ্চ্চিরিত হয়ঃ তখন 
নবীন আলোকের পুলকে আত্মহার! হয়ে স্বরূপে জা ততাঁবে 
অর্থাৎ 'গামি কি'--এই জান বিষয়ে সম্পূর্ণ জাগন্ধক হয়ে 
অবস্থান করে--তখন ঘভগ্ততে হ্থাদয়গ্রন্থি শ্ছি্ন্তে সর্ব 
সংশয়ঃ1৮-_ন্ৃবদয়ে অনাবিল আনন্দ ত্রোত বইতে থাকে, 
সমস্ত সংশয় সন্দেহের ঘনঘটা, কে+টে যায়_পুণজ্ঞান শশধব 
হদয়াকাশে হস্তে ধাকে। 

নিতান্ত দেহত্বাভিমানী চার্ধাকাদির কথা বাদ দিলে, 
সমস্ত দর্শনই এই আত্মতন্ব বিচার সম্বন্ধে আমাদের 
সাহায্য ও পথ নির্দেশ করে। ন্মরণাতীত যুগ হ'তে এ পর্যযস্ত 
মানুষ তার আত্মন্বরূপকেই খুজে আন্ছে--রহন্তের পশ্চাতে 
পশ্চাতে উধাও হ'য়ে ছুটে চল্ছে-ফুলে পেয়েছে কি? 


বৈশাখ_-১৩৩৮ 


--পেয়েছে “নিজেকে নিজে” আত্মনুভূতি বা 56101521159. 
(০7, আরও একটু রহস্তালোকে এগিয়ে যেয়ে মে ভ্থার 
সন্ধান পেয়ে চির বিশ্মিতভাবে, সন্দেহে সঙ্কোচে, ভয় ও 
ভক্তিতে গদগদ কঠে চিরতুহ্ছনাবৃত হিমালয়ের পাদদেশে 
দাড়িয়ে বলে উঠ ল-_ 
ছিরণ্যগর্জঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আলী । 
সদধার স্তামুতেমাং পৃথিবীং কশ্রৈ দেবায় হবিষ। বিধেম ॥ 
এই “কশ্মৈ দেবায। এর ভিতরেই অনন্ত অনুসন্ধিৎস। 
অনভ্ত বিজিজ্ঞানা, অনন্ত রহস্য চিরদিন লুকোচুরি 
খেল্ছে। আরও বছুদিন অতীত হয়ে গেল। বার 
বাথ। দেই জানে এমন যে ব্যথিত, এমন যে পরমদরদী 
পরম মরমী) সন্দেহ দোলায় দোল খাওয়া জগংকে পাঞ্চজন্ঠ 
নির্ঘোষে মোঁছের ঘনঘটা কেটে প্রকৃত তত্ব বর্ষণ করে চির 
পিপাগিত আর্ত মানবকে শান্ত শীতল কর্লেন_-অ।ঞজও 
সেই _নির্ঘাষ কাঁণে পৌছায়-- 
বাসাংসি জীর্ণানি ধথ! বিহায়-_ 
নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিছায়-_ 
জীর্ণান্তন্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ 
এত গেল দের কথা--এইখানেই শেষ নয়-_-ারও 
মর্ধম্পর্ণী ভাষায় মরমী মরমে পরশ দিয়ে বল্ছেন-_ 
অচ্ছেছ্োহয়মকে স্যোহ্য়মদাহে]াহশোধ্য এবচ। 
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ 
এই আত্মা অছেস্ত, অদাহ্য, অদ্য, অশোধ্য। ইনি 
নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল) সনাতন, অব্যক্ত, অচিস্ত্য 
অবিকার্ধ্য বলে কণিত হন। অতএব পারসঙ্কলনে আমর! 
এই পাই যে দেহ অনিত্য, দেহী নিতা, দেহ-_বিকা্ধ্য, দেহী 
-সঅবিকারধ্য, দেহ--5ঞচল, দেহী- স্থাঁণু অর্থাৎ স্থির। 
মোটামুটী দেহ ও দেহীর সম্বন্ধ আমরা কতকট! 
পেলেম! কিন্তু মানবের প্রাণপ্রদ ধর্ম কি 1-_তাহা 
অনেকট! পেলেও এখনও রহ্তময়। সংশ্লেষণ ও বিঙ্সেষণ 
এই ছুইটাই কোন তথ নির্ধারণের রীতি ব| ধার, আর অস্বয় 
ব্যতিরেকই এ সমস্ত স্থলে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছবার প্ররুষ্ 
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উপাঁয়। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ঘর জীবের স্বরূপ নির্ণয়ে 
আমাদের দেহিত্ব অর্থাৎ আত্মার ধর্মই দেহীর ব! জীবের 
প্রাণগ্রদ ধর্ম! আর দেহ থাকলেই যখন আত্ম থাকে না 


এবং আত্মা যখন দেহ ছেড়ে অবস্থান করে অথাৎ তাছার 


অবস্থান দেহ নিরপেক্ষ, তখন দেহিত্ব বা আখ্ত্বই দেহীর 
ধর্ম এই স্থির সিদ্ধান্ত। 

আত্মত্বই জীব ধর্ম এতক্ষণে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু 
এই বিশাল ব্রন্মাণ্ডে, ভূমার এই বিশ্ব দিকেতন সমস্ত জীবের 
প্রাণপ্রদ ধর্দ যদি আত্মত্ব হয়, তবে মানব জাতির বৈশিষ্ট্য 
কোথায়? মানবকে তবে কেন পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ 
প্রভৃতির রে স্থান দেওয়৷ হয় না। ইছার গুঢ় রঙসাবিদ 
এই রহস/ প্রকটনের অন্তই নর জাতির জাতিত্ব অর্থাৎ প্রাণ 
গ্রদ ধর্থের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতম্তরা বজায় রাখতেই ইঙজিত করে; 
জগদ্গুরু পরম কল্যাণকামী মহাউদ্ধারণ গ্রভূ শ্রীপ্রীগবদ্ধ 
সুদার গ্ীহক্তে তাহার শ্বরচিত ুত্রগ্রস্থ ভ্রিকালগ্রস্থে অমিয়- 
অক্ষরে লিখ লেন॥ 


"নলরজাতি- দেবত্”। 
আকাশে বাতাসে দিউমগুলে নরঙজাতির তথা 


মনুষ্যতের বিজয় ঠবজয়ন্তী উড়াইঘ। দিতেই মহাবতারীর 
মহাবতরণ। শ্রগ্প্রভু এককথায় কেটীগ্রস্থ শেষ 
করেছেশ। তা তিনি পারেন, কেননা কোটি 
কোটিতে সার অস্ত হয় না--তাই তিনি অনস্তানস্ত ময়। 
“থাকে হানায় সেই জানে” তার রহস্ত সেই বুঝে তুমি আমি 
কোন ছার--কোন কাঁটানুকীট ! কিজান্বে কি বুঝবে! 
লীরারস পিপানু ভকগণ। শ্রীপ্রী প্রভুর অমিয় লেখনীতে কোন্‌ 
পিযু ধার! স্থষ্টি হয়েছে-_-এক কথায় কেমনে কোটা 
গ্রন্থের সার সঙ্ধলন হয়েছে-চিন্ত। করুন, অনুধাবন করুন 
আর মুঢ়চেতা মন্দধী আমিও প্রভূ কৃপায় “তিনি যাহা 
জাঁনান' তাই জেনে ক্রমশঃ আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত 
কর্‌তে প্রয়াদ পাব। ভরসা আছে, তার একমাত্র কপ! 
কটাক্ষ, যাহা-.. 
“মৃকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লত্যয়তে গিরিম ৮ 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রীধজেশ্বর মণ্ডল বি, এল। 
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কালীহৈরার কিবা ভাগ্য ! 


আস প্রায় ৪৫ বংসর পুর্কের কথা, আমি কালীটৈরা 
্রপ্রীমন্মহাগ্রভূর জন্মোৎসব দর্শন করিতে শ্রীহট্ট, জলম্তব1 
হইতে ঢাক দক্ষিণ মহাওুভূর শী ঈঙ্গনে গিয়াছিলীম। মেলার 
উদার বদান্টতা, আনন দর্শন এবং রাগময় সক্গীর্তনোৎ- 
সধগুণে এই ধাম দ্বিতীয় নবদ্বীপ অথব! অভিপ্ন নবদ্বীপ ! 
জীত্রীরাধাগেবিন্দের, দোলোংসব বানরের সকালবেল! 
গৌরামুরাগবিরচ-দন্থীর্রন-সমুদ্র তরঙ্গাবগী ভেদ করিয়া 
মন মাঝে মীনের মত উপনীত হুইলাম। মণিপুরী 
ও বাঙ্গালী নাগরীগণে শ্রীগ্রাঙ্গগ পূর্ণ নিবিড়! সঙধীর্তন 
গুটিত নামনধা ও উলুশ্উলু ধ্বনির মাধুর্য) প্রবাহে আমি 
ডুবিলাম। প্র।ণের কৌহুহল শ্রীখিগ্রহ দর্শন করি। ঠাকুর 
যেন মুখ তুলিয়। চাহিললেন। সৌভাগ্যক্রমে মেঘের 
বিহৃ'ঘৎ ্রিগ্রহের চক্রবদন আমার .নেতে ঝলক লাগাইল। 
দেখিলাম ওতু সগ্তঃ তামুল চর্বণ করিয়াছেন। অধররাগ 
ও তাধুনরাগ মাথিয়া সিতম্থধ। গণ্ডযুগল প্রাবিত করিয়াছে। 
মেইচগ্রধদন মাধুরী চপলার মত ঝলক দিয়া লুকইিল। 
লোকমংঘট্রে দর্শন ঢাকিয়া গেল। পঞ্চকোাতীত প্রেমানন্দ 
সন্দোহ গ্রবাহ,আমার প্রাণ আকুল করিয়া উর্ধগ ইইল। 
আমি এক অনৃষ্টর উজ্্বল দেশে উঠিয়া গেলাম। আমার 
ললাট মন্দিরের কপাট মহা খুলিয়। গেল এবং উহ! এক 
রসপীযুষপূর্ণ কুগুবৎ প্রতীত হুইতে থাকিল। তদবধি 
আমার লণাঁটদেশ উজ্জ্বল দেখি। এবং তগবধি সেই 
জ্যোতিবিবদু ইনুর য় নানা ত্বনধা উন্গীরণ করিতেছে 
এবং সেই মব নিবন্ধ ও পদাকারে যাবতীয় বৈষণবসেবাঁয় 
মাগিতেছে। 


জাগ্রত তিতে একবার পরম ভগবানের স্কপায় 
আমার চিত্ত মণ্ডলে ্রীশ্রীরানলীলা প্রকাশ পাইয়াছিলেন। 
দেখিয়াছিলাম, নীলপীত যুগল যুগল বিরচিত মালায় সেই 


সকল দিব্যমণি ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন। এই টি 
প্রথম রাসদর্শন। 


আমার ললাটপটস্থ জ্যোতির উৎ হইতে যে সকল 
তত্বগঞ্ড প্রবন্ধ শীকর কণা উদ্ভূত হইয়াছে তন্মধ্যে “মায়ের 
আশীর্বাদ না দৈববাণী” এক গুরু গম্ভীর সন্দ্ভ। তাহা 
ক্রমশঃ “গৌরাঙ্গ” পত্রিকান়্ প্রকাশিত হুইয়াছেন। 
তৎপাঠে কাশিঙবাঙ্জার ভ্রীবৈষব সশ্মিলনীর প্রথমা ধিবেশনে 
শ্রীবৈষ্ণবগণ পরিবৃত শ্রীগৌড়রাপ্রধি মহারাজ শ্রীনমণীয্ 
চন্দ্র নন্দী বাঠ1ছুর গ্রভৃতির সাক্ষাতে তদীয় সুযোগ্য স্ুবিজ্ঞ 
প্রধান সচিব ফান্বী মহাগগুভব দাদ] আমার ললিত মোহন 
বন্যোপাধ্য।য় স্তাহার জান গম্ভীর বক্তৃতার একাংশে বপিয়া- 
ছিলেন, গ্রীপৌর।ঙ পত্রিকার শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বন 
মহাশয়ের 'মায়ের আনীর্ব।দ না টৈববাণী' পাঠে আমি এতদূর 
বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম যে জ্গামি তদদবধি কালীহর বাবুকে. 
দেখিবার জন্জ অধীর হইয়াছিলাম। 


প্রীবাদাজণের সমৃদ্ধিমান শ্রীরাসদীল! “মনন! চিস্তিতা” 
উক্ত প্রবন্ধ সুত্রে সেবকদের এই প্রথম সম্মিলনীর উপলক্ষিত 
রীন্বীর্তনে সাক্ষাদর্শন ও মাশ্বাদন করিয়াছি। এই হুইল 
শ্রীরাদলীলার সাঙ্গাদ্শন ( প্রথম)। সেই রাদরসের 
গ্রবল তরঙ্গ প্রায় একমাস 30 'আমার ভজে 
খেলিয়াছিল। ূ 
অতঃপর দ্বিতীয় সাক্ষাদর্শন ও সম্ভোগ হইয়াছিল 
নওয়াখালী, শ্রীধনপুর ও ছুবেলা চাদ গ্রামে। অতঃপর 
পীরাসরসাস্থাদ ঘটিয়াছিল ময়মনসিংহ, মউহাটি ও পুকৃরিঘ 
গ্রামে (রমের বন্ত| বহিয়াছিল)। অতঃপর তাদৃশ ভাগ্য 
সঞ্চার হইগাছিল নওয়াখাঁলী, বাবুপুর গ্রমান তারিী মোহন 
ও শ্রীমান নক্ষত্র কুমার মছুমদারের মণ্ডপ গৃছে। 


অতঃগর ফরিদপুর, শমঙ্গনের কথা! 


বৈশাখ--১৩৩৮ 

লাগিলাম। কতদিন প্রভু এই পথ দিয়া বাকৃচর 
গিগ়াছেন এবং তথা! হইতে - বদরপুর, ব্রাঙ্মণকান্দা৷ এবং 
গোয়ালচামট ফিও্য়াছেন! কত রঞজজনীতে ভক্তগণ 
লইয়! এই রাস্তার ধারে যাপন করিয়াছেন! একদিন 
ভক্তবর গোপাল মিত্রকে সঙ্গে লইয়া নীরব নিশীথে রাস্ত।র 
ধারে শম্পবীথিতে উপবিষ্ট হুইয়ছেন। মিত্রজী এইরূপ 
নির্জনে প্রাণকন্ধুকে পাইয়! তার স্বরূপ ততটা অবগত হইবার 
আশায় প্রশ্ন তুলিয়াছেন, “মাপনি কে?”  ত্ক্তের কাছে 
তখন প্রত নিজের কথা বলিতেছেন,__“আমি কেহ নহি, 
একটা চিঞ্ধধারী পুরুষ মাত্র। দশরথের জোষ্ঠ পুত্রের যে 
সব লক্ষণ ছিল তাহ! আমাঁতে আছে। ব্রজেন্দ্রন্দনের ষে 
সব লক্ষণ ছিল তাঁহাও আামাতে আছে। অমুকের (শ্রীরাধার) 
যে সব লক্ষণ ছিপ তাহাও আমাতে আছে । তোরা দেখবি 
কি? তোর! কি চিন্তে পারিস? আমার রাজটীক! 


আছে। উনিশটী লক্ষণ আছে।” আর একদিন শ্রীধাম, 


বাকৃচর হইতে মৌনাবলম্বনের কিছু পূর্বে বনু মাহা মহাপয়ের 
সঙ্গে গোয়ালচামট শ্রীমঙ্গনে আমিতেছেন। এদিন নিয়ে।ক্ 
ভাবের তত্বকথাগুপি তাহাকে শুন।ইতে শুনাইতে আঙিতে- 
ছিলেন :_-"নামাকে ত কেউ চিন্লনা। আমি জীবের 
উদ্ধারের জন্য এসেছি । আমাকে লেই ভরি বলিয়। জাঁনিও। 
তোদের মহাপ্রভু ছিল পৌণে চার হাত; আমি চার হাত। 
আমার হাত কেউ এড়াতে পার্বে না। যে যেদিক দিয়াই 
যাক না কেন, আমার কাছে আস্তে হবে। ঘুড়ি উড়িয়ে 
দিয়েছি ডুরি আমার হাতের মধোই আছে?” শ্রর্ত আছি, 
জন্ত একদিন ভক্তগণ সহ এই রাস্তার পাশে বনিয়াই 
ভবিষ্থনী করিয়াছিলেন, “কালে এমন একদিন আস্বে, 
যর্চম এখানে বড় বড় স্রীমার সকল নোঙর ক'রে থাকিবে ।” 
ইচ্ছামধ্েের ইচ্ছাঁম ষে সবই হইতে পারে। সুতরাং ওখানে 
একদিন মার নোঙ্গর করিবে এ আর অধিক বিচিত্র কি? 
গন এঝদিন বালক ভক্তগণ সহ নৈশ ভ্রঃণে বহিগ্গত হইয়া 
এইখানে আপিয়াছেন। আপিয়াই অদুরের একটী বাবলা 
গাছ খিরিয়! সকলকে, কীর্তন করিতে আদেশ করিলেন। 
তখন ঝড়বৃষ্তি না থাক সত্বেও মর্‌ মর্‌ শব এবং ঝুপঝাপ 
বৃষ্টি পড়ায় তাহারা ভীত হইয়া কীর্তন বন্ধ করিয়া গ্রতুর 


আঙিমা 
কাছে চুটিয়া আলিলে, রঙ্গিয! বনধুযুন্দর বলিয়া ছিলেন। “গান 
বন্ধ নাঁ করলে একটী মহাত্ছার দর্শন পেতিদ্‌। * *৫তাদের 
সুখে ইরিনাঁম শুনে তিনি মুক্ত হলেন।” এই সমস্ত বুখন্বৃতি 
শারগ করিতে করিতে মহানাম রোলে চতুঙ্দিক ছংলাডিত 
ধরিয়া আমরা পথ চলিতেছি। ওদিকে দিনমণি জাবি 
রাও! রঙ. ছড়াইয়। অন্তাচলে ডুবুডুবু হইতেছেন। হঙ্গৰ- 
বন্ধুহরি ছায়াতল অতিক্র্ করিয়া যাঁইতেন তখন এই পথের 
তরুয়াজি আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিত। বহুদিন হু 
প্রাণের দেবতার অবর্শনে তাহ।রা ফো বিদ্ধ ভব ধার 
করিয়াছে। আমর। পরাণপুরের কাছে যাইতেই নন্ধ/ 
ঘোর হইগ! উঠিনাছে। শ্রঞ্র প্রভু ত্রিকান গ্রন্থে এই পরাণ" 
গুরকে “সিদ্ধুরা' আখা! দিয়াছেন। কালের কুটিল! গতিতে 
আজ যেখানে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ কাল লেখানে তরঙ্গায়িত বিশাগ 
সমুদ্র । আজ মে পরাণপুর আমর! অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, 
মহাউদ্ধারণ মহালীল! অভিনয়ের দিনে সেখানে যে রাপাজ 
আদিবে তাহ! কল্পনা করিতেও বিশ্বয়াবি্ট হইতে হয়। 
এই পরাণপুরেই বঙ্জরাঘবের গুহক চও্াপ জলেজয়ের 
বাদ ছিল। চগ্ডালোহপি হিঞশ্রেঠো হরিতক্িপরা হাঃ? 
বাণীটার সার্থকতা তিনি তাহার জীবনে বর্ণে বর্ণে দেখাইগা 
গিয়াছেন। তীর নিম নিঠা সদাচরণ, প্রেমভিতে হি 
কুলও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এমন কি পবিত্রতার বিকাশে 
তার অঙ্গ হইতে একটা দিব্য গ্ধও বহির্গত হই ব্- 
ফুলের মতই তিনি একদিন এই গ্রাথটিকে পর শৌঁঙিত 
রাখিয়াছিলেন। ইহার ভ্রাতুগগ আজ$ গাছের্স। এই 
পরাপপুরের একটি পরম ভক্তিমন্তী মা জানেন তষ্ 
দেখিলেই ম৷ পুণ্র ৰাৎদল্যে লকঙ্কে আপ্যায়িত করেন। 
ইহার পুত্র শ্রীতুক্ত হেমর্াকুমার আজ বন্ধু সেবার খাননে 
কাল কাটাইতেছেন। শ্রীধুক্ত নবনধীপ দাঁসের (তৃবন 
মোহন খেষ) করাত! মতিলাল ঘোষ প্রথমে এখানে সেবা 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং চতুপার্থের নরনারীকে ব্ নাঁষে 
মাতোয়ারা করিক়া তোলেন। ইনি নিষ্ঠাবান পরম ও 
ছিলেন। বছুর্গিন হইল ইনি দেহ রক্ষা করিয়াছেন। 
বান্ধববর রাখাল এখানেই প্রথম প্রতুর কৃপা লান্ত করেছ 
একদিন তিনি নৌক1 যোগে দূর হইতে জর প্রভুর শরদিন্দু 


১৩০) 


আঙ্গিনা ১ 


নিভ পাঁদপঞ্ম এবং নিরুপম কান্তি চন্দ্রবদনের কিয়দংশ দর্শন 


করি! আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন।আঘর। ক্রমে শম্চতার 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম এবং প্রী্রী প্রভুর মন্দিরের সঙ্গে 


কীর্তন করিতে লাগিলাম। তগ! হইতে আগরা বন্ধগত 


প্রাণ বিপিন দত মহাশয়ের বাড়ীর উপর দিয়া বাঁকচর যাত্র! 
করিলাম । শ্রীশ্রী গ্রতুর নির্দেশিত পুতঃ সঙ্গি! কাবেরীর 
তীর দিয়াই পথ1 ধীর মন্থর গতিতে কাবেরী র।ণী বন্ধু 
মাণিকের বিরহে মুহ্মানা হুইয়াই যেন কুলু কুলু রবে 
আর্তনাদ করিয়া এ শ্রীঅঙ্গন অভিসার ছুটিয়। চলিয়াছেন। 


১৪৫ 


য় বধশ্*”১ম সংখা! 


কতদিন গ্রতৃ বাঁকচরের ঘাট হইতে ডুব দিয়া এখানে আমি! 
উঠিয়াছেন। কতদিন প্রভু এই কাবেরীর অতল কোলে 
আপনাকে লুকাইয়! রাখিয়! ভক্তগণকে দিশেহাঁর! করিয়! 
তুলিয়াছেন। কালীচহ্দ নিমজ্জিত কালার্টাদদের- অনর্শনে 
ধেঘ ত্র রাখালগণ একদিন আকুল হইয়া উঠিতেন। 
নবংব্রঙ্গধাম বাঁকচরের রাখাল ভক্তগণও তেন্জি প্রভুকে ন!' 
দেখিয়া অতিষ্ঠ হুইয়! পড়িতেন। ক্রমে আমর! শ্রীধাম 
বাকচর শ্রীঅঙ্গনের সন্মুখবন্তী হইলাম । 
- (ক্রমশঃ) 
শ্রীহরেকধ বধুদাস। . 


মহাধর্ম মীমাংসা । 


- কোন: বই পড়িতে হইলে, খুলিয়া পড়িতে আরম্ত 
করিলেই হয়, কিন্ত আমার প্রভুর কোন লেখ! পড়িতে হইলে 
দে লেখার নাম (11590116 ) হইতে পড়িতে হু়। তাহার 
নিজের সম্বন্ধে যেমন .নাম ও নামী অভেদ, তাহার গ্রন্থের 
নামের সঙ্গেও তত প্রতিপাগ্ত বিষয়ের প্রী্ম তেমন ধারা 
একট। আভিন্নত] পরিদৃষ্ট হয়। গ্রীগ্রগ্রতুর রচিত গ্রন্থ মধ্যে 
পাচধানি প্রধান--হরিকথ চন্দ্রপ।ত, ত্রিকাল গ্রন্থ, উদ্ধারণ 
ও শ্রীমতী. সংকীর্তন। - এই প্রত্যেকটা নামকরণের মধ্যেও 
একটা রহন্ত নিহিত আছে, আমর! ক্রমে ক্রমে যথামতি 
তাহা আম্বাদন করিব। প্রথমতঃ প্রিকাল গ্রন্থের নাম- 
করণ আলোচনীয়।. 

. বর্তমানে বন্ধ বান্ধব এই সকল গ্রস্থরাঁজি লইয়! প্রাণপণ 
আলো চন। ও অর্থনিষ্াশনের চেষ্টা করিতেছেন। তীহাদের 
সে প্রচ্ট! গরমানদের ও ক্লাধার বিষয়, এই সকল ব্যাথ্যা 
কারিদের মধ্যে ম্বনামধন্ত পণ্তিতকুলচুড়ামণি গ্রীল 
দামোদ্ধর লালাজীর. নাম অগ্ততম, তিনি শ্রীচন্দ্রপাত গ্রন্থের 
এরটা.ন্যাখ্য। রচনা- করিয়াছেন, ত] ছাড়। অনেক ভক্ত 
চজ্জরপাত-ও -ব্রিকাঁলের ব্যাধ্য। রচনা করিয়াছেন ভবে কেহই: 


এ পর্য্যন্ত মুঞ্ন সম্প।দন করিয়া গ্রচারে সাহদ করেন নাই। 
এই ব্যাধ্যাই ঠিক কিনা? নিজ নিজ ব্যাধ্য। সব্বন্ধে সকলেই 
এরূপ নন্দিহান আছেন। আর সেইক্ধপ সন্দেহ থাকাই 
উচিত। ভক্তের কোন রচনার উপর টীকা বাথ 
কর আলাদ। কথা, কিন্তু স্বয়ং প্রভুর লেখনীর উপর কোন 
ব্যাখ্য। করিবাপ সময় সকলেরই মনে রাখ| উচিত--আমি 
ব্যাখা! কিতেছি না-ব্যাখ্য। করিতে চেষ্ট। করিতেছি মান্র। 
এব্রিকাল গ্রন্থ” এই নাম সম্বন্ধে কেছ কেহ মনে করেন 
ব্রিকালের বিষয় বশিত হইয়াছে--এই জন্তই এই গ্রন্থের 
নাম ভ্রিকাল গ্রন্থ। এই ব্যাথ্যা বেশ সহজ, সাদাসিধে, 
কিন্তু সমীচীন বনিয় গ্রহণ করিবার পুর্বে একটু চিন্তা 
করিতে হয়) যে পৃথিবীতে লক্ষ্য কোটী গ্রন্থ আছে, কোনও 
গ্রন্থের নামের সঙ্গে গ্রন্থ” এই পদটা যুক্ত নাই ভাগবতের নাম 
ভাগবত গ্রন্থ নহে» শ্রীচরিতামূতের নাম শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ 
নহে, হরিকথার নাম হরিকথ। গ্রন্থ নহে, গ্রাস্থর-নামের সঙ্গে 
পুনতায় প্র্থপদ যোগকরার কি কোনও তাৎপর্য নাই? 
নাই বলিলে বিরক্ষণ; গু বৃধাই এ অক্ষর প্রয়োগ 
করিয়াছেন! আর আছে বলিলেই তাবিতে হুইবে। 


বৈশাখস্১৩৩৮ ্‌ ১১১, আল্লিনা 


| আমরা.নাই-বলতে রাজী নহি। তবে কি অর্থে এ ধঙ্থুকধারী' হইতেই এ পর্যাস্ত- পুরাণ শাগ্স যা.,কিছু পাইছি 
পদনটী দিয়াছেন তাহাই অন্ুধাবনীয়। প্রথমন্গর-_“ভ্রিকাল সব ফণাকি বা অসত) বলিবাঁর মত সাহস আমার নাই।।.. .. 
ফকিকার+ আলোছন| করিলেই ত্বিকাল পদ্দের ঘর্থ বাহির: : ভ্রিকাল এই পদটাব গর্ভে ছুইটী, শব আছে।.. শব. 
হইতে পারে । হইলে পরে ভরিকাল প্রস্থ নামকরণ রহন্ত ছুইটী বিশেষ্য. বিশেষণ ভাবে সম্বন্ধ | ব্রি বিশেষণ, কাল. 
ভেদ করিবার প্রয়াস পাইব। | বিশেষ্য ইহার সমাস বন্ধ হই] রহিয়াছে । “ফক্ধিকার'.আর.. 

ফেছ ফেছ মনে করেন, ভ্রেতাযুগের প্র/রস্ত হইতে একটী বিশেষণ । এই বিশেষণটী কাহার? আপাততঃ 
কলিধুগের শেধ পর্যাস্ত কালকে ত্রিকাল কহে, কিন্তু এরূপ মনে হয়, কাল এই বিশেধ্যেরই বিশেষণ এবং সেইরপ. মনে: 
অর্থ গ্রহণ কর! যাইতে পারে না,কাঁরগ ত্রেতা করিয়াই ভ্রেত। ভ্বাপর,। কপি এই তিনকাঁল ফকিকাঁর বা. 
দ্বাপর কলি--এই তিনটাকেই কেহ কাঁল'আখ্য! দেন না ফাকি এরূপ অর্থ কর] যায়, বন্ততঃ তাহ! নহে। ভ্রিকাল.. 
ত্রেত! কাল, ছ্'পর কাল, এরূপ কোথাও পাইনাঁ_যুগ শব্ধের ওইটা পদ হইলেও এক পদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ফকিকার এই 
সঙ্গেই তাহারা নিত্য সন্বদ্ধ। কেবল কলির সঙ্গেকাঁল বিশেষণ কালের উপর ন৷ পড়িয়া ত্রি এই বিশেধণের উপর. 
শকটীর মিল হওয়ার কারণ--অনুপ্র/দ নামক শব্খালঙ্কার পড়িবে । বিশেষণ যুক্ত কোন বস্ত্র নিষেধ ব! গ্রহণ ভইলেঃ . 
ব্যতীত আর কিছুই নহে, সত্য শঙ্জের সঙ্গে কাল শব্খের মিল মুখ্যতঃ বিশেধণেরই গ্রহণ হয় বিশেষ্যের নহে। যদদি.বলি_. 
থাকলেও তাহাকে ত পরিবর্জনই করা হইয়াছে । বস্তুতঃ কীর্ভনে ভাল কীর্তনীয়। ছিলেন না! তবে কি বোবা যাঁয়.যে.: 
যেমন বাল্য যৌবন ও বার্ধক্দি অবস্থ! ভেদে মানব জাতিকে মোটেই কীর্তনীয় ছিলেন না, নাকি 'কীর্তনীয়। ছিলেন-_... 
ভাগ কর! উচিত নহে; তজ্প ত্রেতাদি পরিবর্তনশীল . তিনি ভাল ছিলেন ন।। বদি বণ্, তিন খানা থোল নাই, . 
অবস্থ! লইয়া কাঁল বিভাজ্য নহে। তৰে কি বুঝিব থে খোঁল মাত্র নাই-নাকি খোল আছে, 

যুগ ও কাল যর্দ একার্থক বলিয়! ত্রেতার্দিকে কিন্তু সংখ্যায় তিন খানি নাই। ফক্ধিকার অর্থ অসত্য : 
কালই ধরিয়! লই, তথাপি তাকে বাদ দিবার কোন হেতু হইলে তাছা দ্বারা কালের ধ্রিসংখ্যাত্বের অসত্যতা। গ্রাতিপল্ল 
প।9য়| যায় না। বরং সত)কে বাদ দেওয়। অন্ধতার পরি হয়, কিন্ত কালের অদতাত্ব গ্রাহথ হয় ন! বরং তাছার সত্যতাই - 
চাঁয়ক। কারণ চক্ষু খুলিয়! ব্রিকাল গ্রুন্থর কয়েক পৃষ্ঠ। উন্দে্ট হয়, যেমন তিনখানি খোল নাই বলিধে খোল আছে 
দেখিলেই ঝড় অক্ষরে সতাষুগ শীর্ষক বন্স্তত্র পরিদৃ্ই হয়। এ সম্বন্ধে কোন সংশয় থকে ন| তদ্ধপ ত্রিকাল ফকিকার 
ঘে ব্রিকাঁলের বর্ণনার জন্ত গ্রন্থের নাম ব্রিকাল গ্রন্থ হইরাছে, বিলে কার যে ফক্িকার নহে তাহার ত্রিত্বই ফক্িকার 
সেই ব্রিকালের অর্থ যদি ত্রেত। দ্বাপর কলি হয় তবে ত্রিক।ল ইহাই বুঝিতে হয়। যাহা হউক, এতাঁবত| আমর! প্রভুর 
গ্রন্থ হইতে এ অংশ বাদ দিতে হয়। এইরূপ বাদ দেওয়ার হ্ুত্র হইতেই পাইলাম ;-- 
পক্ষে কোন যুক্তিযুক্ত হেতু নাই। কাল, ধর্মী তাহ! অসত] নছে। তাহাতে আরোপিত 
বিকাল পদে ত্রেতাঁদি যুগ বলিয়! ফক্কিকাঁৰ অর্থে ত্রিত্ব নামক যে একটি ধর্ম তাহাই ফাকি ।-_-এই কালকি 

ফাকি বুঝিলে ত্রেতাদি কালকে মিথ্যা বল! হয়, কিন্তকোন তাহা! বুঝিতে হইবে তাছার ত্রিত্ব কি তাহা অনুসন্ধান 
শান্নে বা গ্রনুর লেখনীতে ভাদবণ ভাব পরিলক্ষিত হয় না। করিতে হুইবে। তৎপূর্বে ফক্কিকার কথাটির তাঁৎপর্ধয জানা 
ভ্রেতাদি যুগ ও তত্তৎ যুগের বর্ণনী্ বিষয় যদ্দি মিথ্যাই হয়, আবশঠক। ূ | 
তবে শাস্ত্রের অনেক তত্বকে অন্বীকার করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ 'ফুকিকা" একটি সংস্কৃত শব তাহ! ফাকি অর্থে ব্যবহৃত 
কলিকে মিথ্যা ত বলেনই নাই, বরং থেন্ত কলি শত ধন্ত হয়, কিন্ত & শব্দটি বিশে্ব । প্রভু বোধ হয় «র' প্রত্যয় 
বলিয়াছেন। “নত্য যুগে ছিলেন হরি* এই পর্যন্তই পাই ধোঁগ করিয়। তাহ বিশেষণ ভাবাপন্ন করিয়াছেন। 'কিন্তু 
কিন্তু তাঁৎকাঁনীন কোন বর্ণনা পাঁই না। ধত্রতায় রাম ফকিকার অর্থ কেবল ফাকি ব। ভ্রম বুঝিলে ই কাধ) উদ্ধার | 


জালিন! 
হইবে লা । জম জান ছিবিধ বস্তুতে বন্ত ভ্রম আর অবস্থতে 
বসত ভ্রম । একগাছি বক্ষ দেখিয়া লর্প বলিয়া ভর হইল, 
ইঞ্ঠা বন্াতে বন্ভ্রম | ইংয়েপি শানে বলে 1195107) ফখনও 
খর জয় যে জাঙার চে|খের মাষনে কিছুই নাই তবু যেন 
দেক্িতেছি একট! ভূত দাঁড়াইয়া আছে। ইহ! অবস্ততে 
বস্তারদ”-ইংরেদীতে ধলে 132118109007. এই যে কালের 
বিশ্ব ইছা যদি ফাকি বা ভ্রদজ্ঞানজাত হয় তবে ইহ 
কোন জাতীয় ভ্রম। কালেতে কি একত্ব বা দিত্ব কোনরূপ 
ধর্শা জাঁছে যেখানে ত্রিত্বের ভম হইতেছে, নাকি কোন 
ধর্শ জাট। গ্মকারণ ধরপ একটা ভূল হইতেছে । আমরা 
দেখি বস্ত গানেই নংখা। আছে অলীকবন্ত বাদে মর্বত্রই 
সংধ্যান্ব ধিরাঞ্জমান। প্রীত্রীগ্রভু লিখিয়াছেন “কুষ। 
একলেন্বর? অঞ্জত্র বলিয়াছেন “আমি একক।” ইহ। 
হইতে আমরা খাই পরম বসত যে শরীক বাতিনি দ্বযং 
তাহান্তেও এেত্বরূপ সংখ্যা তছে। পূর্বে দেখাইয়াছি 
যেতীত্রীপ্রত কালকে বসব বলিম্পা শ্বীকার করেন। তাহা 
হইলে লংখ্যাত্ব রগ বস্বধর্থ কালেতে আছেই। এখন 
ত্রি্থ পদে খদি বছত্ব লক্ষণ! করি তবে কার্যতঃ কালের 
এবন নিগ্ধ হয় আর তিদ্বের যি লক্ষ্যার্থ কত্বীকার করিয়| 
ঝাচার্থই লই তখাশি দ্িত্বাদির সমর্থক কোন সৎ হেতু 
ন৷ ্বাঞ্চায় কফলতঃ একত্ব লিদ্ধ হয়। 


অতঞধ প্রাতূর হত্র হইতেই আমর! অর্থ পাইলাম, 


যে এ্ররুত্থ সংখ্যা বিশিষ্ট কাল নাক যে একটি সন্ত তাহার 
যে উর্জবিধা ভা অর বিশেষ । এস্বলে আর একটি কথা এই 
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হয় বর্ম-১১ক্গ নং 


ধে সংখ্যার জানটাই অপেক্ষ! বুদ্ধি জাত। এই যে আপনার 
হাতে ছইখানি করতাল রহিয়াছে এই ভব লংখ্যা এ 
করতারজোড়াতে রহিয়াছে আমর! সাধারণ বুদ্ধিতে জলে 
করি যে এই যে করতালের স্বি্থ ইহ! আমার ছান্তে 
থাকিলেও থাকিবে, না থাকিনেও থাকিয়ে। কিন্তু দর্শন 
যাহাদের দর্শনইজিয় তাহারা! সে রথা বলেন না, তাহারা 
বলেন যে যখন কোন দর্শক জানিতেছে যে এই একছাতে 
একখানি করাল আর এই আর এক হাতে একখানি 
করতাল--ঠিক তখনই এখানে ছইথানি করতাল যদি 
পৃথিবীতে রূপ অপেক্ষ। বুদ্ধি বিশিষ্ট কোন জীব ন! থাকিত 
তবে প্র করতালের উপর ত্বিত্ব লংখয। কিসে 
পারিত না। : | 

এখন আসাদের কালেতে জামর! দুইটি সংখ্যা পাইতেছি 
একটি একত্ব তাহ! সত্য, আর একটি ত্রিত্ব তাহ! মিথ)। 
আমাকে এখন ছইজজন বুদ্ধি বিশিষ্ট দর্পক শ্বীকার করিতে 
হইবে। একজন কালকে “এক বলিয়! ঠিক ঠিক জানিতে" 
ছেন-__-মার একআন তিন বলিয়। ভূগ জানিতেছে। এখন 
এই ছইজন কে? আর এ তিনই ঝাকি? আম! 
দেখাইয়াছি দে ত্রিত্ব ভ্রতা দ্বাপর কলিধুগাঙ্মক নহে। তৰে 
তাহা কি? শ্রীস্রীবদ্ধ বাঞ্ধববর্গের করণ! সন্ষল করিয়া ক্রেষে 


আস্বাদন করিবার আশায় থাকিলাম ॥ 


(ক্রমশঃ) 
মহানামব্রত । 


“নরজাতি দেবত্ব” 
“ত্রিকাল গ্রন্থ” 


জারকাল “স্বজাতির উচ্চতিরিবধাঁন, জাতীয় আন্দোলন, 
'জাছিবর্থী নির্কিশেষে মরফারী পরপ্রাপ্তি' "হন্দু-সুণলমান 
সমন্ক/ প্রভৃতি রাগাবে সাছি কথাটার উপরে সকলেরই 
বেশ গড? লয্র পড়েছে। সমাক্ষছিতৈষী উচ্গৈঃশ্বরে 
বড়তামঞ্চ কাপাইয় খল্‌্ছেন--”ভাই মব, জার কতকাল 


মোহুনিদ্রায় থাকবে, একবার উঠ, জাগো- নিজের জাতির 
দিকে তাকাও, দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন কর।” 
স্বদেশহিতৈষী র্ধ্পনী ভাষায় আপ্রাণ চেষ্টা কনে এই 
নীতি দেশে প্রচার কর্ছেন--“ভাই হিন্দু; ভাই মুললমান, 
হিংসা ঘেষ ছাড়, একত্র হও, দেশের গৌরৰ বৃদ্ধি কর।% 
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সাজ ও ধর্ণাবিপ্রধী চোখযাঙাইপ়। ধত ঘোষ লব পূর্াপুরুষের, 


উপর দিদা আজ গদত্ত মানবকে মহালগ্মেলনের পুণ্ক্ষেে 


মগুধাত্ের পূর্ণ অদ্বিকার দেবার জগ উৎকতিত। জজার 


সর্ধবোপন্ধি বিশ্বপ্রেগিক তাঁর বিশ্বধিমোহন গ্রেমের মুঙ্গলী 
নিনাঙ্ে হিংসা ঘেষ-কলহ ধঞ্ধ শান্তিপিপাস্থ যাঁনবকূলকে 
মোহগ্দ্রার মোহ ভাঙাইয়া--দাত্ন্বর “বোধের জন্ভই খেন 
পুনঃ পুনঃ বন্ছেম-_পপৃথস্ত সর্ষের অনৃতন্ত পুজাঃ1% 

জাতির গোড়ার কথার মালোচনায় নানালোকে নান! 
কথা বল্বেন--কাহাঁরও সঙ্গে কাঁহারও মিগ সন্তবপর নয়-_ 


কেগ ন! গ্রতোকেই বিভিন্ন দিক্‌ হ'তে এই জাতিকে 


দেখছেন। তাই বর্তমানে সমস্য। এই যেজাতির বাস্তবিক 
নিত্য স্থায়ী কোন ম্বরপ আছে-ন। ও প্রিনিষট। একট] 
কথার কথা বা ভূয়ে! জিনিষ। স্ষ্টিকর্ত|র সৃষ্টি বৈচিত্রের 
পিকে তাকাইরে আমর! দেখতে পাই যে তিনি মদখখ্য 
জীবজস্ত কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষলতাদি স্থষ্টি ক'রে তার লীলাম় 
নাম সার্থক করেছেন। এখন স্যঃ জীবজন্ত, পণ্ড, পক্ষী, 
বক্ষলত। প্রভৃতির প্রত্যেকেই এক একটী জাতি বাশ্রেণী 
এই হিসাবে উল্লিখত জাতিগুলে হ'তে আবার বছ প্রকার 
জাতি ব1 শ্রেণী তাগ করা যায়। গ্রাণিগণের ভিতর 
এইরূপ ভাবে মানুষ বানর এক জাতি, এই শরজাতিই 
আমাদের আলো5) ব্ষিয়। 

দেশ হিপাবে-_ইংরেজ, ফরাসী, জাম্মাণ প্রভৃতি, 
ধর্মহিনাবে হিন্দু, মুললমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি, কর্ম হিসাবে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, টৈশ্ত, শুদ্র প্রভৃতি জাতি, সকলেই বস্তুতঃ 
সেই বিশাল নরজাতিরই শাখা প্রশাখা। আর বিভিন্ন 
উদ্দেপ্ত সিদ্ধির নিমিত্ত ও কাধ্যের সৌকর্য্যার্থে এই সাধারণ 
বিশাল মানবজাতি ব1 মানবসমষ্টিকে বছ শ্রেণীতে বিভক্ত 
কল্সা হ'য়েছে। কিন্তু উল্লখত যে নব বিভাগের কথ! 
বলা হয়েছে তাহা বিশাল মানবন্াঁতির অন্তবিভাগ ব1 
আভ্যন্তরীণ ভাগবিচয়। ইতিহাস ভূগোল বা! সামাঞ্জিক 
গরন্থার্দি হ'তে ই সমস্ত ভাগগুলি যথাযথ বা! সমকৃ্ভাবে 
জানা যেতে পারে, গুজ্ন্ত & সমস্ত বিভাগের কথাও বলার 
এখানে প্রয়োজন নাই বলিলেও চলে। ৃ 

আমাদের আলোচ্যবিষয় বহিধিভাগ। এখন এই বছি- 
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দিভাগটী কি তাই, খআমাবেন অপুমন্ধান. কহে ভ্গঙ্গেন 
পঞ্চপঞ্জী, রুট, পঙজ, তরুলতা প্রভৃতি জাবে এই আশ্ষর্থয 
গথিদৃন্ীঘার জগৎ। এখানে এই নরজাতিকে 'নজান্িঃ 
কেন বল! হয় অর্জাৎ ফোন বৈশিষ্টাহার] ইহা আনান জী ও 
জড় জগত ছ'তে ধন্িছিন্ তাহাই ক্মামাতের দেখতে ছতবে। 
যেমন গলকছলা ছি দিণিউ গণ্ডকে গরু নাদে দাধাণ দেওয়া 
হয় তেষনি এই যাঁনরের নকল জীবের $ জড়ের চোগ্জ'কি 
বৈশিষ্ট্য আছে যাহাতে দানব 'ৰয়জতি' এই উপাধি 
পাইতে পাযে। 

এ তথ্/লোচনায় নালাবিধ গু নানা উপায়ে নাঁদা 
যসরা্গি প্রয়োগে “নর'কে হয়ত বিশ্লোধণ করে দেখছেন বা 
দেখতে পারেন। অসভুব-সম্ভবকারী, অথটন-ঘটন যুগান 
কারী বৈজ্ঞানিকগণ ভাগের ঘন্ত্র'দি লয়ে নরকে কিবা 
করতে বস্ুলন। বিশঙ্লোণ (90817819) ও নংঙোধগ 
(5)701655 ) এই ছুইটা বৈজ্ঞা।নকের যন্ত্র ধা উপায়। 
বিশ্লেষণে যাহার স্বরূপ ধরা-পরড়ন! এবং মংকৌবণেও বাহার 
উৎপতি নির্ণাত হঘ না তাহ। একরপ ৫বজদিকের 
গবেষণার বাইরে। টৈজ্ঞানিকের চক্ষু ল'য়ে যদি অগ্রগয় 
হই। তবে হয় ত নরের জীবন মরণ রছতেরগ খানিঞ্টা 
জানবার সুযোগ হবে, কিন্তু 'নরজাতির' জাঠিত্ব যেকফি 
তাহ! জানবার বিশেষ লুবিধ! নাই। 

বৈয়াকরণ ব। আলঙ্কারিকের চক্ষু লয়ে বেখতে প্রান 
পাইলে হয়ত একটু গবিধা হ'তে পারে? তাই দেখি 


 বৈয়াফরণ ও আলঙ্কারিকগণ জাতিত্ব সম্বন্ধে কি বল্ছেন। 


উপাধি বা নাম বা শঙরপে যে যাবতীয় পদার্থের সিক্ঠি. 
তার বিশ্লেধই বৈয়াকরণের ক্ষেত্র | আলঙ্কায়িকগণ নেই. 
শবন্বপীপেরই শক্তি যিচারে শব্ধের উপর নাম! রঙ, 
ফলায়েছেন--তাঁই ভাঙার আলঙ।য়িক। ভাষা বিশ্লেধণে 
বৈয়াকরণের উপযোগ, তাই গীহাঙ্গা বিশেষ প্রগোজন 
সংগিদ্ধির জন্ত জতি, গুণ, কির্গা, ভ্রধ্য প্রতি নির্দেশ 
করেছেন যথা জাতি নির্দেশে--,শাকৃতি-গ্রহণাজাতি 


 গিঙ্গামাঞ্চ ন সর্ধতাক্‌। ইত্যাদি । বন্ততঃ উ লংস্ছলে ফিওনা 


জাতি, দ্রব) বা গুণ আখ্যা দেওয়া হ'দ বা উহা ফি, গা 
বিশেষ কোন কারণ বা যুঝ্চি নির্দেশ কয়! হয় নাইট 


আঙ্গিন। 


সংজ্ঞা হিসাবে -এ. সব ব্যাকরণে স্থান পেয়েছে। অতএব 
রৈয়াকরণের নিকট হতেও আমাদের উদ্দে্ সি্ির 
বিশেষ, লহ্ায়তাঁর সম্ভাবনা নাই | এখন আলঙ্ারিক কি 
বলেন তাই একবার.মনোযোগ পূর্বক দেখা যাউক। 

৷ কোন একটী শব্ধ উচ্চারণ কর্‌লে বাচক শবে কি বা 
কোথা শক্তিগ্রহ হয় তজ্জন্ত আরঙ্ককারিক বনুলেন__ . 

” *গাক্ষাৎ সন্কেতিতং যোহ্থমতিধত্তে স বাঁচক£, | 
অর্থাৎ যে শব্ব যে অর্থ জানের প্রকট. ভাবে জনুকৃণ সেই 


শব্বই সেই অর্থের বাচক। এখন বাচক শব ছারা কোথায়. 


কোথায় শক্তিগ্রহ হয় তছুত্তরে বর্ছেন-- 
. পিঞ্চেকভিতষ্চহুব্বিধোজাত্যাদি ্(তিরেব বা।* অর্থাৎ 
বাচক শব্বের শ্তিগ্রহ শুধু উপাধিতে বা জাতি; ৭, 
ক্রি! ও নাম বিষয়ে হয়। বিশেষ ক'রে ৩৪ অভিপ্রায় 
ব্]াখা। ক'রে বল্ছেন,-. 

উপাধিশ্চ দ্বিবিধঃ। বস্তধনথ রর রা 
বনতধর্শোহপি দ্ববিধঃ, দিষ্ধঃ সাধশ্চ। পিদ্বোংপি দ্বিবিধঃ। 
পদ্গার্থস্য প্রা্প প্রঃ বিশেষাধানহেতুশ্চ। তত্রাথো 
জাতিঃ। ূ ূ 

উপাধি ছই প্রকার-_বন্ধর্ম ও বক্তার ইচ্ছানুমারে 
আরোপিত ধর্ম। বস্থধর্থ আবার হই প্রকার সিদ্ধ ও দাধ্য। 
দি্ধ আবার ছুই প্রকার, পদার্থের প্রাপগ্রদ ধর্ম আর কোন 
বিশেষারোপণহেতু ধণন্দরবিশেষ। এই প্রাগগ্রদ ধর্মই 
দাতি। বাক/পদীয়ে বলা হইয়াছে যে গরু বলিলে জাতি 
রহিত গোব্যক্কিকে বুঝায় না, কিনা গরু ভিন্ন অন্ত কিছুও 
বুঝায় না, কিন্তু গোত্ব অর্থাৎ গরুর যে প্রাণগ্রদ ্ 
ভাহার লমবায়ের জন্ত গরুকেই বুঝায়। এতক্ষণে আমর! 
যাহ! খুঁজতে ছিলাম তাহার অনেকট। পাওয়া গেল। 


“জাতি? বল্‌তে ব্যক্তি বিশেষরই গ্রাণ গ্রদধর্ বুঝতে হাবে। 
এখন নরজাতির ঝ মানব নমূহের প্রাগপ্রদ ধর্ম কি তাহ! 


পেলেই আমাদের ব্তব। বলা হয়। রা 
আপাতঃদৃষ্টিতে দেখতে গেলে মানবের এই প্রাণগ্রদ 


ধর্শ সন্ধে বল্বার হয়ত কিছুই নাই, কেনন! গরু; ভেড়া, 


বক্ষ, লতা প্রভৃতি বললে বা দেখলে আমাদের যেরূপ একট! 


নংক্কার, বশে ছোটখাট! রকমের এমন একটা! ধারণ! জন্মায় . 


১১৪ 


বর্য--১ম সংখ্যা 


যে, আমাদের দৈননিন গতাগতিতে কোন গ্রকার বাধা না. 
জম্মাইয়। বেশ একভাবে চ'লে যায়, তেমনি মানুষ বললে 
ব। নরজ।তি বন্লে আমর! সকলেই ছোটখাটো রফমের 
একটাধারণ ক'রে লই; এবং নিজে যখন একটা & 
জাতীয় দীব, তখন নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে যতটা] ন্যুনতাই 
থাক না কেন, মোটের উপর একট! ধারণ! কলেরই আছে। 
কিন্ত ব্থতঃ বাপারটা তাহ! নয়। ইহা একটু প্রাণিধান, 
সহকারে চিন্ত: কর্লেই দেখা যায় বা অনুভব কর] যায়। 
কতটুকু অন্ুতব হয়--কতটুকু আম|কে আমি ধর] দিই-. 
কতটুকু আমর ম্বর্ূপ আমার নিকট প্রতিভাত হয়-- 
এ ঝাপার চির রহস্তময়-_এবং আমরা! সাধারণ জীব 
আমাদের নিকট অতি পরব রহতময়। শ্বরূপের 
অবগতির জন্ত একদল মানুষ প্রতি যুগেই ক্ষেপা হায়ে 
ছটছে আর মন্ঙগল শ্বরূপ বিষয়ে চিরদিনই চুপ ক'রে ঝষে 
আছে। তথাপি এমনি একটী রহন্ত আছে যে যতই 
কোন লোক পাখিব খে বিভোর থাক্‌ না, জীবনের 
কোন না কোন মুহূর্তে গ্রায় মানবের মধ্যেই অন্ততঃ 
এই কথাটার উদয় হয়-_কথাটা হচ্ছে_-আমি কে-_-আম।র 
স্বরূপ কি? মানব তাই নকল সময়--সকল অবস্থ/তেই__ 
স্বরূপের আলোছায়ায় লুকোচুরি খেল্ছে-_মায়ামোহের 
আবরণের ছায়ায় যখন ঢেকে থাকে, তখন সে নিজেকে 
দেখেও দেখে না) গুনেও গুনে না, জেনেও জানে না। 
আর, আত্মজ্ঞানের বিমল আলে! যখন বিজ্ুরিত হয়, তখন 


নবীন আলোকের পুলকে আত্মহারা হ/য়ে স্বরূপে জ/তভাবে | 


অর্থাৎ শামি কি'--এই জান বিষয়ে সম্পূর্ণ জাগরূক ₹য়ে. 
অবস্থান করে_তখন “ভিন্ততে হ্ায়গ্রসথ শ্ছি্তে সরব: 
সংশয়: ।”--হদয়ে অনাবিল আনদ। আত বইতে থাকে, 
সমস্ত নংশয় সন্মেহের ঘনঘটা, কেটে যায়_পূর্ণজ্ঞান শশধর 
হদয়াকাশে হস্তে থাকে। 

নিতান্ত দেহতাতিমানী চার্বাকাদির কথা বাদ দিলে, 
সমঘ্ত দর্শনই এই আত্মতৰ বিচার সমন্ধে আমাদের 
সাহায্য ও পথ নির্দেশ করে। শ্মরপ্যতীত যুগ হ'তে এ পর্যন্ত 
মানুযু তার আত্বস্বরপকেই খু'জে আম্ছে__রহত্তের পশ্চাতে 
পশ্চাতে উধাও হ'য়ে ছুটে চন্ছে_ফলে পেয়েছে কি? : 


বৈশাখ_-১৩৩৮ 


পেয়েছে "নিজেকে নিজে” আত্মন্ভৃতি বা 96161521159- 
8017; আরও একটু রহন্তালৌকে এগিয়ে যেয়ে নে ভ্গার 


সন্ধান পেয়ে চির বিম্মিতভাবে, সন্দেহে: সক্কোচে১ ভয় ও. 


তক্তিতে গদগদ কে চিরতুহুনাবৃত হিমালয়ের পাদদেশে 
দাড়িয়ে বলে উঠল-_ 
ছিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততগ্রে ভৃতস্য জাতঃ পরিরেক আলীৎ। 
 সদা।ধার স্বামুতেমাং পৃথিবীং কৈ দেবার হবিষ। বিধেম ॥ 

এই “ক্র দেবা এর ভিতরেই অনন্ত অনুদন্ধিৎসা, 
অনভ্ত বিদ্রিজ্ঞাঁসা, অনন্ত রহস্য চিরিন লুকোচুরি 
খেল্ছে। আরও বহুদিন অতীত-হ'য়ে গেল। বার 
বাথ! মেই জানে” এমন যে--ব্যথিত১ এমন যে পরমদরদী 
গরম মরমী, সন্দেন্ক দোলায়. দোল খাঁওয়! জগৎকে পাঞ্জন্য 
নির্ধোষে মোছের ঘনঘট| কেটে প্রত তত্ব বর্ষণ করে চির 
পিপাসিভ আর্ত মানবকে শান্ত শীতঙগ কর্লেন--আজও 
সেই-_নির্খাফ.কাঁণে পৌছায়" : 

বাসাংসি জীর্ণানি যথ! বিহায়-_ 
. নবানি গৃহ্াতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায়-_- 
জীর্ণান্তন্!নি সংযাঁতি নবানি দেহী ॥ 

এত গেল দেখের কথা_-এইথানেই শেষ নয়__মাঁরও 
মর্মস্পর্শী ভাষান্ব মরমী মরমে পরশ দিয়ে বল্ছেন-__ 

অচ্ছেগ্ো২য়মক্রে |স্োহয়মদ হ্যোহশোষ্া এবচ। 

নিঠ্যঃ সর্বগ তঃ স্থাথুরচলে|হয়ং সনাতনঃ | 

এই আত্মা অছেস্ত, অদাহ্য, অক্লেদা, অশোয্য। ইনি 
নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল) সনাতন, অব্যক্ত) অচিস্ত্য 
অবিকার্ধ্য বলে কগিত হন। অতএব সারসঙ্কপনে আমরা 
এই পাই যে দেহ অনিত্য, দেহী নিত্য, দেহ-_বিকার্ধা, দেহী 
-অবিকাধ্য, দেহ--5ঞ্চল, দেহী-_স্থাণু অর্থাৎ স্থির। 
 মোটামুটী দেহ ও দেহীর সম্ন্ধ আমরা কতকট! 
পেলেম! কিন্তু মানবের প্রাণপ্রদ ধর্ম কি 1 তাহ] 
অনেকটা পেলেও এখনও রহন্তময়। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ 
এই ছুইটাই কোন তথ নির্ধারণের রীতি বা! ধারা, আর অস্থয় 
ব্যতিরেকই এ সমস্ত গলে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছবার প্ররুষ্ট 


১৯৫ 


আঙ্গিনা 


উপায়। সংশ্লেদণ ও বিশ্লেষণ ছারা জীবের শ্বরূপ নির্ণয়ে 
আমাদের দেহিত্ব অর্থাৎ আত্মার ধর্মই দেহীর ব| জীবের 
প্রাণগ্রদ ধর্মী! আর দেহ থাকলেই যখন আত্মা থাকে ন| 


এবং আত্মা যখন দেহ ছেড়ে অবস্থান করে অথাৎ তাহার 


অবস্থান দেহ নিরপেক্ষ, তখন দেহিত্ব বা আহ্মত্বই দেহীর 
ধর্ম এই স্থির দিদধান্ত। 

আত্মত্বই জীব ধর্ম এতক্ষণে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু 
এই বিশাল ব্রহ্ধাণ্ডে, ভূমার এই বিশ্ব নিকেতন সমস্ত জীবের 
গ্রণপ্রদ ধর্ম যদি আত্মত্ব হয়, তবে মানব জাতির বৈশিষ্ট্য 
কোথায়? মানবকে তবে কেন পঞ্, পঙ্গী, কীট। পতঙ্গ 


গ্রভৃতির সুরে স্থান দেওয়া হয় না। ইহার গুঢ় রংদ্যাবিদ 


এই রহস/ প্রকটনের জন্তই নর জাতির জাতিত্ব অর্থাৎ প্রা 
প্রদ ধর্খের, শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাত্নত্য বজায় রাখতেই ইঙজিত.ক'রে। 
জগদ্গুরু পরম কল্যাণকমী মহাউদ্ধারণ প্রতু শ্রীত্রীদ্ষগনত্ধ 
সুন্দর প্রীহত্তে তীহার স্বরচিত শুত্ত্রস্থ তরিকা লগ্রস্থে অমিয়- 
অক্ষরে লিখলেন। রঃ 


“ল্পজীতি- জেবত”। 
আকাশে বাতাসে দিঙমগুলে নরজাতির তথা 


নযতবের বিজয় বৈজয়ন্ী উড়াইর। দিতেই মহাবতারীর 
মহাবতরপ। শ্রীজীগ্রভূ এককথায় কোটীগ্রস্থ শেষ 
করেছেন। তা তিনি পারেন, কেনন! কোটি 
কোটিতে স্তার অন্ত হয় না_-তাই তিনি অনস্তানস্ত ময়। 
“যাকে থানায় সেই জানে” তর রহস্ত সেই বুঝে তুমি আমি 
কোন ছার_-কোন কাঁটানুকীট ! কিজান্বে কি বুঝবে! 
লীলারস পিপান্থু ভজগণ, প্রীত প্রভুর অমিয় লেখনীতে কোন্‌ 
পি ধার! স্ষ্টি হয়েছে__এক কথায় কেমনে কোটা 
গ্রন্থের সার সঙ্কলন হয়েছে__চিন্ত! করুন, অন্রধাবন করুন 
আর মুঢ়চেতা মন্দধী আমিও প্রভু কৃপায় “তিনি ধাহা 
জানান তাই জেনে ক্রমশঃ আপনাদের স্গুখে উপস্থাপিত 


কর্‌তে প্রয়াদ পাব। ভরস! জাতি তার একমাত্র কপ! 
কটাক্ষ, যাহ1-. 
“মুকং করোতি বাচালং পন্ুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌ | 


(ক্রমশঃ ). 
শ্রীধজেশ্বর মণ্ডল বি, এল। 


মা...) 


কালীহৈরার কিবা ভাগ্য ! 


আরজ প্রায় ৪৫ বর পূর্কোর কথা, আমি কালীহৈরা 
্ীপ্রীমন্মছাপ্রতুর জন্মোৎসব দর্শন করিতে শ্রীহট্র, জলম্তকা 
হইতে ঢাকা দর্ষিণ মহাওতুর শ্ীগমে গিয়াছিলাষ। মেলার 
&14 ধাজতা, আনন দর্শন এবং রাগময় সঙ্গীর্ভনোৎ- 
গবধ্তগে এই ধাঁণ দ্বিতীয় নবন্ধীপ অথবা অভিপ্ন নবস্ীপ ! 
প্গ্ররাধাগোবিদের দোলোংসব ধাপরের সকালবেলা 
গৌঁরাহ্ধাগবির€-্বীন-পমুত তরজার্লী তোল করিগ 
উন মাঝে মীনের মত উপনীত হইলাম। মণিপুরী 
গুঁবা্গার্লী নাগরীগণে ভীগ্রাঙগণ পূর্ণ নিবিড়! সহীর্্ন 
গুর্টিত নামন্ধা ও উলুণ্টলু ধ্বনির মাধুর্য প্রবাহে আমি 
ভুবিগাধ। প্রাণের কৌৰুছল শ্রীবিগ্রই দর্শন করি৷ ঠাকুর 
যেন মুখ তুলিয়। চাঁহিলেন। সৌভাগাক্রমে মেঘের 
বিহান্বৎ প্রীবিগ্রহের চনতরবীন আমার নেঙে ঝলক লাগাইল। 
দেখিগাম ওতু সন্তঃ তাঘুপ চর্কবণ করিয়াছেন। অধররাগ 
ও তাম্ুনরাগ মাঁখিয়া নিতন্ধ! গগ্ুযুগল প্ল(বিত করিয়।ছে। 
সেইচজ্াধদন মীধুরী চপলার মত ঝলক দিয়া লুকাইল। 
লোক্সংঘ্্ে দর্শন ঢাকিয়া গেল। পঞ্চকোষাতীত প্রেমানন্দ 
মন্দোহ প্রবাহ আমার প্রাণ আকুল করিয়। উর্ধগ হুইল। 
জমি এক ওতৃষ্টচর উজ্্বল দেশে উঠিয়া গেলাম। আমার 
ললাট মন্দিরের কপাট লহস! খুলিয়। গেল এবং উহা! এক 
রসগীযুষপূণ কুগবৎ প্রতীত হইতে থাকিল। তদবধি 
আমার লণাটদেশ উজ্জ্বল দেখি। এবং তদবধি সেই 
জ্যোতিবিন্দু ইন্ুর স্ত।য় নান! তত্বন্ধা উদ্গীরণ করিতেছে 
এবং দেই সব নিবন্ধ ও পদাকারে যাবতীয় বৈষ্ণবসেবায় 
লাগিতেছে। | 


জাগ্রত নুযুখ্িতে একবার পরম ভগবানের, কপ 
আমার চিত্ত মণ্ডলে জ্ীতীরাঁপলীল! প্রকাশ পাইয়াছিলেন। 
দেখিয়াছিলাম, নীলপীত যুগ্নল যুগল বিরচিত মালায় দেই 


সকল দিব্যমণি ঘুরিয়া নৃত) করিতেছেন। এই শ্বপ্ননুদর্শন 
প্রথম রাদর্শন। 


আমার ললাটপটগ্থ জ্যোতির উত্ন হইতে যে সকল 
তত্বগর্ প্রবন্ধ শীকর কণা উত্তুত হইয়াছে তমধ্যে “মায়ের 


আলীর্ববাদ না টৈবষাণী” এক গুরু গভীর ন্। তাহ! 


ক্রমশঃ “জীগৌরাজি* পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছেম। 
তৎপাঠে কাশিমবাঞ্জার শ্রীট্ধফৰ সশিলনীর প্রথমা ধিবেশনে 
ভীটধকবগণ পরিস্ত প্রীগৌড়রাঙগধি মহারাজ ভীলমদীন 
চন্জ ননী বাধাছ্‌র প্রভৃতির সাক্ষাতে তদীয় সুযোগ্য সুবিজ 
শ্রধান সচিব মনম্বী মহা্ুভব দাদ] আমার ললিত যোহন 
বন্দ্যোপাধ্য।য় তাহার জ্ঞান গম্ভীর বক্তৃতার একাংশে বিয়া" 
ছিলেন, শ্রীগৌর।ঙ্জ পত্রিকার শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বস 
মহাশয়ের “মায়ের জালীর্ব।দ না জৈববানী' পাঠে আমি এতদুর 
বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম যে জমি তদবধি কালীহর বাবুকে 
দেখিবার জঙ্ত অধীর হইয়াছিলাম। 


শ্রীধাসাঙ্গণের সমৃদ্ধিমীন শ্রীরাসলীল। «মনস1 চিস্তিত” 
উক্ত প্রবন্ধ সুত্রে সেবকদের এই প্রথম সন্মিলনীর উপলক্ষিত 
্ন্বর্তনে সাক্ষাদর্শন ও মান্বাদন করিয়াছি। এই হইল 
শ্ররাদলীলার সাক্ষাদর্শন ( প্রথম)। সেই রানরসের 
গ্রবল তরঙ্গ প্রায় একমাস আনন্দরূপে আমার অঙ্গে 
খেলিয়াছিল। | 

অতঃপর দ্বিতীয় সাক্ষাদর্শন ও সস্তোগ হইয়াছিল 
নশয়াখালী, শ্রধর্মপুর ও ছবেলা চাদ গ্রামে। অতঃপর 
গ্রীরাসরসাস্বাদ ঘটয়াছিল ময়মনপিংহ, মউহাটি ও পুকুরিয়। 
গ্রামে (রসের বন্ত! বহিয়াছিল)। অতঃপর তাদৃশ ভাগ্য 
সধার হইয়াছিল নওয়াখালী, বাবুপুর শ্রীমান তারিন, মোহন 
ও শ্রীমান নঙ্বত্র কুমার মন্ভুমদারের মণ্ডপ গুছে। 


অতঃগর ফরিদপুর, শ্ীঅঙ্গনের কথা! 


১৪৩৭ সালেন্র বৈশাখ মাস--্রী্সীতানবমী পুণ্য তিথি- 
যুক দিবসে শ্রীপ্রগ্রভু জগবন্ধু দেবের আবিষ্ভাব। প্রতুর 
এই আবির্ভাবোৎসবের আনন্দে ৎসবময় আহ্বানে ফরিদপুর 
ধামের শ্রীগঙ্গন ধুলিতে যাই! লোটাইলাম। শ্রীমঞ্গনের 
মোহান্ত প্রীমন্মহেম্ত্র নাথ এক আদশ বৈষ্ণব, অতি শক্তি 
সম্পন্ন । তাহার দর্শন ও প্রেমালিঙগন_ গাঢ় নিবিড় গ্রেমা, 
লিঙ্গন পাইলাম । মামার তন্গু মুহূর্তে ভাববতী হুইয়! 
ভোগবতীর ধার| ঢালিল। পাট, ঘাট, মঠ, হাট সমন্ত 
এক চিন্ময় আনন্দ রমে নিমগ্র বোধ হইল। এই আনন্দ 
'রঙ্গিনী পরিবেষ্টিত মণল কেন্ত্রীভৃতে এক বিশিষ্ট ঘনানন্দের 
আবর্থনোথিত ম্থুধার কলস কেবগ সুধা উগারিতেছে, 
কেবল উগারিতেছে। বদ্ধুহগির গণ সকলেই সরস্বতী মুত 
সকলেই ক।লবিদ্তা সুনিপুণ | মহামহা দশ! নিমগ্ন শ্রীপ্রীবন্ধুহরি 
দেবের গৃঢ়ানন্দ মুর্তিকে বেষ্টন পূর্বক তাহার! 
প্রীমন্দিরের আনন্দ পুলিনে পরিভ্রমণ ও প্রদন্গিণ ক্রমে মৃদগ 
করতা লধুক শ্রীশ্রামহানাম দঙ্গীত গাইয়। ভাবোন্সত্ত হইতে 
ছেন। আঁট বৎসর যাবৎ এই পরম নামান্ুুকীর্তনোৎসব 
অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছেন। অতি বিস্ময়কর বটে । এই 
গোলোক ঝেষ্টনী বিরঞ্ার আনন্দ বারিতে ছইদিন ভাসি- 
লাম। এই বিরজার পুলিনরঙ্গে বাহহারা হইয়! লোটা- 
ইলাম। তখন বেশ বুঝলাম, আ্ীবুন্দাবন রাসৌলী হইতে 
প্রীরাসলীল!, যাহ! গ্রীধাম নবদ্ীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তাহাই আবার গ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে ফরিদপুর শ্রীঙ্গনে 
জবতীর্ঘা হইয়াছেন। 

শ্রীবন্দাবন গুহ! হইতে প্রীরাসের লীলাধারা শ্রীবাসাঙ্গনে 
পতিত হুইয় রসের কুও রচনা করিলেন । সেই উদ্ধেলধার! 
পুনরায় প্রবাহিত হইয়। ফরিদপুর ভজঙগনে পতিত হইয়া 
এক নবকুণ্ড নির্দাণ করিয়াছে। এই কুণ্ডোখিত আবর্ত 
রাঁনরসের শীকরকণার মুস্তি এক একটা বৈষব। বৈষ্বগণ 
উলটি পালটি হুরিনামানাগ মদে গ্রমত্ত হইয়। কীর্তন কৃর্দন 
নর্ন পূর্বক দেই রমের ঢেউ তুগিয়া ছড়াইয়। দিতেছেন। 
ধবে রঙ্গে ভঙ্গে তালে তালে অপ্রাকত গাগন্দের তরঙ্গ 
তুলিয়া দিগবধূ গণের প্রাণ শীতল করিতেছেন। 

চৃষ্টিস্িতিলয় এই অনন্ত ব্রক্মাণ্ডে জন্মজীবনমরণরূপ এক 


আজিনা 
বহিরঙ খেলা! । স্থললাভ্যন্তরীণ হুক্মবং এরশ্বর্যোর খেলাও 
গৃঢ়। ক্িস্ত তদভ)ভ্তরীণ অস্তরস্তভৃতি বিঃৎ ধামৈক নিম 
সকগ বিরাজমানা। এই সদানন্দ পিস্ুর তরজগুলিই 
পরানন্দ পরম ভগবানের ভক্তবর্গ। এই আনন্সলিল 
ঢেউয়াইয়! সদ! প্রভু অনাদিরাদি যুগাবধি নৃত)রসে বিভোর 
আছেন। “আপনি নাচি জগৎ নাচান” 1 এই রাল- 
রদানন্দ জাবনই (জল) জগতের জীবন (প্রাগ) তক্ত 
মণ্ডলীর প্রাণ ফোফ্ঠারায় এই রসের জোয়ার বহিতেছে। 
এই নুধারসেরই ছিটা কোট ফুলের মধু, চাদের সুধা 
যোগাইতেছে। স্বখের যত উৎস, মবই এই রাসলীলায় 
উৎক্ষি ধারা । তাহ! আজ প্রত্যক্ষ করিলাম, একটা 
ধারায় ৬ দিবস সস্তরণ করিলাঁম। জীগ্রীরাসলীলায় 
রমরার্জ ধিনি তিনি সগুণ ফরিদপুর শ্রামঙ্গনে। ব্রদ্ধায় 
একদিন ইহা একট। কথার কথা। উহ জনাদি অনন্ত, 
স্বৈধ গ্রকটাপ্রকট ভাবে নিত্য সনাতনী । 

শ্ীরাদলীলা পদ্মের প্রথম দলে প্রীশ্রীরাধ। গোবিলোর 
আনন কেলি ্িতীয় দলে জজ্শ্রীগৌরগে।বিঙ্দের--এবং 
তৃতীয় দলে শ্রঞ্রীংদ্ধ গোবিনের আনন্দ কেলি। গুরু গে! বিনে 
উহার থণ্ড বিলাস বাট ভাবে বিচরণ কঙ্সিতেছে। 

গোপা ব্রবে শ্রীস্রীরাধা গোবিন্দের রাসোল্লাদ ভজিব্রজে 
শ্ীপ্রীগৌর গে।বিন নিত)ানন্দের রাসোলানমমী সংকীর্ধনলীল। 
এবং বন্ধুব্রজে এই যে বর্তমান শ্রীস্রীংন্ গোবিন্দের রাস" 
জ/সময় মহানাম স্গীর্তন বিলাস! দেদিন তাছাই লনর্শন 
করিয়। ধন্ত হইয়াছি। অব্রত) সেবাইত টৰষ্কবগণ নবযৌবন 
যুক্ত উদ্ণাপীন ব্রহ্মচারী নির্ঘল চরিত। ইহারা জাতি" 
নির্বিশেষে সেবার এবং প্নজন্দিবম্” রাদরল আস্বাদন 
করিতেছেন। শ্রীগোবিনের নর্তনে যে তুফান উঠে উহাই 
শ্রীরাসলীল!। ছ্াপরে গোপীপঙ্গে কলিতে ভকঞ্তল. এই 
রাসের উচ্দম বয়। 

আমার প্রি বান্ধবগণ পাঠে হাসিবে ন| যে আামি জীবা- 
ধম প্রাণের অন্তস্তল হইতে তুলিয়! একটি সত্য আপনাদের 
অগ্তশ্িস্তার করে উপহার দিতেছি ইদানীং আমার চিত্তে এক 
বিশ্বান জন্মিয়াছে যে নদীয়ার ছিল ছিজরাজ আমাদের 
প্রাণতোঁধ নিতাই গৌরাঙ্গ এই যে কঙগিধুগেই দ্বিতীঃ 


১১৭ 


আঙিন। 


আবিভাব ছার। পীস্রীপ্রভু জগ হইয়াছেন। এই বিশ্বাস 
আমার দৈননিন বিকাশস্থত্রে গাড় হইতে গাঢ়তর ছুইতেছে। 
পূর্বে “বু* শব্ষে আমি এত মাধুর্য! অনুভব করিঙামন|। 
ইদানীং «বন্ধু বপ্তে যেন, অমৃতের পিদ্ধু উৎলে। ই 
বোধ হয়,কোন কৃপাবিশেষের পরিপাক। পরমেশ্বর এনা 
অসমোর্ড! তীশহার লীলা অনস্ত। অনস্ত লীলাপরিধির 
কেন্তরস্থ একমাত্র অমৃত পুরুষই বিরাঁজমান। তিনি আত্মা 
রাম তৎ্ম্বরূপশক্তির বিভূতি প্রকাশেই শ্রীর়াদ তরঙ্গ। 
তিনি নিত্যশিশু ( ব্রজশিগ্ ), ঘ্বরূপশক্কি কটাক্ষবিক্ষেপে 
তিনি কিশে/র গ্রতীত হন ॥ ঠকশোরের রসচাতুর্যা বিস্তার 
শীরাদলীলা। ইহাই পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপত্ব। তিনিই 
জগঘদ্ধ ( জগঞ্জনবন্ধু ) তিনিই ভক্তগণ বন্ধু, তিনিই গোপীঞ্জন 
গ্রাগবন্ধ। 

সেদিন ্রীপ্রীবন্ধু হরি নিজ করপল্নবে লইয়া এক লীলা 
রসের ফোটাঁর ছিট! হলদিয়ান্থ আমার বাদায় আমার 
টক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন। ব্যাপার অতি বিম্ময়কর ! 
তাই আমি মুঞ্ধ হইয়াছি! শ্রীমন্সহেন্্র নাথজী শ্রীঅঙগনের 
দেবগ্রতিম মোহাত্ত। ইনি আমার প্রার্থনাগ্থদারে কৃপা 
পূর্বক আমাকে বন্ধ ব্রজের ধুলি পত্রে ভরিয়া পাঠ! ইয়াছেন। 


১১৮ 


য় বষশ্”১ম সংখা! 


আমি তাহা জানিভাম না। পরম পত্রং শিরসি ধৃদ্ব/ৎ পঠম্‌। 
কিন্ত পত্র সঙ্গে ধুলির পু'টলী ব! অপর চিহ্ পাঠাইলাম না। 
মহেম্দ্রণাদ। আলগা ভাবে রঙ্রঃ দিয়াছেন, কয়তো শয্াযাসনে 
পড়িয়া গিরাছে। রাক্রিকাল, আন্দাজে শহাননে মাথ। ও 
কপাল ঘপিলাম। কিন্তু রঞ্জের কোন স্পর্শ 2েকিলন!। 
কুব্ধচিতে কিয়ৎক্ষণ থেদ করিয়া শয়ন করিলাম। 
পর«ন মকালে আম।র শেরেস্ত।র বাক্স খুলিলায। 
লেখা পড়। করিব! বাক্সের এক খোপে মুখবাসের একটি 
লস থাকে। উহাতে সহসা দৃষ্টি পড়িল এবং একটা 
কাগজের পুরিয়। উহাতে পাঁইলাম। দেখ একি, এইনা 
বন্ধত্রজের পরম দিবা ধুণি। জয়) জয়নিতাইর বন্ধু হরি ! 
মহানন্দে উদ গ্রন্থ করিয়1 বন্ধু ঠাকুরের লী্লামাধুরীর অপ- 
রূপত্ব চিন্তা কষ্িতে করিতে স্তস্তিত হইলাম। জয় গৌর 
বন্ধু হরি! হান্ধ জয় বান্ধবগণের জয়! পকালীহৈর!র 
কিবা ভাগ্য 1” সবে ভাবুন। আপনাদেরই চরণাশীর্বাদের 
বলে। 
জীবাধম 
শ্রীকালীহর দস বনু ভক্তিনাগর 
সাড়া, ঢাকা। 


পুষ্গাঞ্জলি। 


সরব মঙ্গলময় পরম ঈশ্বর। 

নমামি চরণে দেব করি জোঁড়কর॥ 

সরব দ্বরূপ তূমি সর্ব শক্তিময়। 

কর দয়! অনাথেরে প্রভু দয়াময় ॥ 
ংসারার্ণবে পড়ি ভয়ে ভীত হঃয়ে। 

ডাকিহে তোমায় প্রভু উঠাও ধরিয়ে ॥ 

ভগঘদধু অগমাথ জগতের বন্ধু । 

তর/ও অকুলে নাথ করি কপা বিন্ু॥ 

অপার করণ! দ্ুধি দীন বংসল। 

করুণা করছে প্রভু নাহি অন্তবল ॥ 


পরম দয়াল প্রত মঙ্গল আধার। 

পতিত উদ্ধার লাগি হ'লে অবার ॥ 
প্রেমের পুতুল তুমি গ্রভুছে আমার। 
ভকতের তরে শুধু হ'লে নরাকার॥ 

্রহ্ধা বিধু। শিব যারে ধ্যানে নাহি পেয়ে। 
কত যুগ আছে তার পথ পানে চেয়ে॥ 
বুদ্ধির অতীত ধিনি স্থির শ্বরূপেতে ॥ 
অদ্বিতীয় সেই তুমি ফুটিলে রূপেতে ॥ 
তাও জীব জগতের করুণ ক্রন্দন । 
স্রবিপ কি বক্ষ তধ উঠিল স্পলন ॥ 


বৈশাখ-”১৩৩৮ ১১৯ আঙিনা 

প্রেম গঙ্গা বুকে তাই করিয়ে ধারগ। পান্ধঅর্ধয ধুপদীপ পত্র পুষ্প ফল। 
উদ্মাদের বেশে ছুটি এর্তে আগমন ॥ কি আছে মোদের তুমি জানত সকল।॥ 

মনি সপত লোক উঠিল কাপিয। লও এই অশ্র-দিক্ত প্রাণ-পুষ্প।ঞলি। 
ত্রিশ কোটী দেবতার আদিল নামিয়া। কি আছে মোদের আর কিব| দিব তুলি। 

জয় অয় জয় জগদন্ধু সবে বলি বগগি। মোর! বড় দীন গ্রতে! তোমারত দাস। . 
আবাহন করে প্রেমে পাতিয়! অঞ্জলি। কর প্রভু এ খিশ্বের ছুর্গতি বিনাশ ॥ 
তোমারে পাইয়ে নাথ পরম আননে। পাপ তাপ রোগ শোক অকাল মরণ। 
কয় জয় রব করি সকলেতে বনে হর প্রভু জগ্ধদ্ধু মহা! উদ্ধারণ॥ 

বলে সবে জগধন্ধ ছর্গতি হরিতে । অজ্ঞান অধম মোরা করিছে গ্রণতি। 
বন্ধুরপে দেখ! দিল এই অবনীতে ॥ দেও তুলি শিরে পদ হরিতে ছর্গতি ॥ 
এন মহ! যোগী খধি আচাধ্য ব্রঙ্ধা৭। 
চন্্র সুর্য; আদি করি যত দেবগণ ॥ শীগ্রীমহান।ম মগ্রদায়ের পদ।স্কনুরনকারী 
করগো, অর্চন এই বিশ্বেশ্বর নাথে। মতিশুন্ঠ বন্ধ হরি মাধব দাগ 
ডাক প্রাণ খুলি সবে অবনত মাথে ॥ কাটালিয়, ময়মনসিংহ | 

ধর্মকথা। 


“্যদ| যদ হি ধর্মন্ত গ্ানি ভবতি ভারত । 
অভখ্য।ন মধর্মহ তদাজ্মানং স্জাম্যহম্‌॥ 
পরিত্রাগায় নাধুনাং বিনাশ।য় চ চস্তাম্‌। 
ধর্শদংস্থ।পনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮” 
অনন্ত বিশ্বে, অনন্ত জীব জগতের যেই যেই জীবজগতে বর্তমান কলিধুগের প্রারস্তে ভগবান হরি ভীএ?ফরপে 
যখন যখনই ধর্শের হানি ও অধর্থের প্রাহূর্ভাব হইয়া, ছঃখ অবতীর্ণ থাকিয়া তৎকালে যে যে ধর্শু মানব জগতের 
অশান্তি জনিত হাহাকারে আকাশ বিদীর্ণ হইতে থাকে। অবলন্বনীয়। তাহা কর্ণুযোগে প্রদর্শন করিয়া, নর্ব যুগে 
পরমদগালু, অনন্ত, অন্তবিশ্বময়। বিশ্বরূপ, পরমাত্মু। পরমে মানব সাধারণের অবস্ঠ কর্তব্য সাধারণ ধর্ম শ্রীমন্তগব্াগীতায় 
শ্বর ভগবান হুরি দেই হাহাকার নিবারপার্থে আবশ্তক, প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কলিযুগে শ্বভাবতঃ 
তৎকালোচিত, হঃখ অশান্তি নিবারক, সুধ শান্তি কারক, তম গুণের অত্যধিক প্রাবল্যে ও প্রার্তাবে, প্রার পোণে 
ধর্ম গ্রাদর্শন করিয়! তা! অবলম্বন করাইতে, দেই দেই জীব যোঁল আন! মানব জগৎ উত্তর পরবশ স্থতরাং অজ্ঞান|চছয় 
জগতে তখন তখনই কিছুকালের জন্ত অবতী হইয়া সুতরাং অহঙ্কায় মত্ত এবং আলদা পরায়ণ থকিয়া তৎ 
থাকেন। প্রদর্শিত তৎ প্রকাশিত ধর্ম অবলঘ্ষন না! করায় ও করিতে 
অন্ততম বর্তমান লধম মন্থাস্তরের বর্তমান অষ্বিংশতি- ন! ধাকায়, কয়েক সহম্র বৎসর পরেই ভগবান হরি আবার 
তম মাধুগের অন্বর্থত গত ঘবাপর গের শেষ ভাগে এবং প্রীপ্রগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়া, কলিকালে কেবল হরিনাম 


আরিন। 


সংকীর্ভন, হরিমাম জপ, হত্জিনাঁম ধাঁনই জীবউদ্ধারণ, পহজ 
সাধ্য ও সহজে অবলব্বনীয় মাধর্ম, ইহ কর্ধা যোগে প্রচার 
করিয়াছিলেন। সত্যবটে, তত প্রগারিত হয়িনাম গ্রহণ 
করিয়া, রূপ। সনাতন, জগাই, মাধাই, হরিঙগাস প্রভৃতি 
কতিপয় ভক্ত মাত্র প্রেমালে!কে উতদ্ভামিত হুইয়াছিলেন। 
কিন্ত সংশয়াত্মা। শ্রদ্ধাচীন,। এবং অল্লানাচ্ছন্ন মনুষ্যাকৃতি 
অধিকাংশ জীবই জালদা দীর্থসতত্রতাদি দোষে যেই তিমিরে 
সেই তিমিরে থাকিয়াই মৃহল্লভ মনুষ্য জীবন বৃথ! অতি- 
বাছিত করিতে লাগিলেন। তাছাতে পরম কারুণিক 
জগঘন্ধু ভগব।ন হরি কয়েক শত বৎসর পরেই আবার 
সেই হরিনাম মহানাম কীর্তনরূপ মহাঁউদ্ধ(রণ মহ্াধর্মম 
গ্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীত্রীগ্র জগঘ্ন্ধ রূপে অবতীর্ণ 
হইয়। ম্1 উদ্জারণ মনবীমসী কান্ত দেখাইয়া মবশেষে অবিরাম 
অনুষ্ঠেয় হরিনাম মছা'নাম কীর্তন রূপ মহাউদ্ধারণ মহা যজ্ঞ, 
বঙ্গের ফরিদপুর ভিলায় ফরিদপুর সহরের অতি সঙ্ক্লিকট 
শ্রীধাম জী মলগনে সংস্কাপনের বাবস্থা করিয়াছেন! 

আজ প্রায় এই দশ বদর যাবত এত্রীপাম শ্রী'ঙ্গনে এ 
ইরিনাম মহানাম কীর্তন রূপ মহাধজ্জ অভূতপূর্ববরাপে 
অবিরাম প্রচ্ছলিত আছে। তাই শ্রদ্ধাবান ভক্তবৃন্দের দৃঢ 
বিশ্বান এই যে, প্রীশ্রগ্রভু জগঘদ্ধু বস্তুতঃ এখনও দেহ রক্ষ| 
করেন নাই। তিনি এখনও মহা উদ্ধারণ মহানাম 
কীর্তন হজ্জ সহ এ্রীমঙ্গনে বিস্তমান আছেন। 

এই মহ।উদ্ধ।রণ মহাঁধজ্ঞে কলির অন্ধ-মুঢ়'জড় সর্ব 
জীব জগতের যে কি মহাহিত সাধন হইতেছে ও হইবে তাহ! 
অন্ঞ[নত। ও তগ্গুলক বুথ! অহঙ্কার বশতঃ আমর! এখনও 
বুঝি নাই ও বুঝিতে পাঁরি নাই বটে কিন্তু অচিরকল মধ্যে 
এমন দিন মাদিতেছে, যখন বঙ্গের প্রতি জিলায় প্রতি গ্রামে 
এরূপ মথানাম যজ্ঞ অনুষঠীত হইতে থাকিয়া, সেই যজ্ঞালোকে 
ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারত, সমস্ত জীবজগত সমালোকিত হইবে 
ও হইতে থাকিবে--দমস্ত জীব জগতের মগ] উদ্ধারণ ক্রিয়া 
চলিতে থাকিবে) আবাল বৃদ্ধ বনিত! সকলে হরিনাম 
মাহাস্থ্য স্বায়ঙ্গম করিয়া হরিনামে মাতোয়ারা হইয়1 পরিত্রাণ 
পাইতে থাকিবে-যখন প্হরেনাঁম হরেনাম হরেনগটমব 
ফেবলমূ কলৌ নান্য্েব নাস্তোব নাণ্যেব গতিরন্তথা* এই 
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বাক্যের অকাট্য সত্যতা উপলম্কি করিয়া! জাপামর সকছে 
সংমিত হইং1 হরিনামে নৃজ্ঞ করিতে থাকিবে । ঘরে ঘরে 
শ্রীতীপ্রভু জগদ্বন্ধর প্রতমর্ রক্ষিত হই! ভরি "সহকারে 
সংপুজিত হইতে থাকিবে। 

মোহঘুমে অচেতন, কনিহ্য-বৃধবিষয় জ্ঞান মদে মত, 
অজ্ঞ|নত। হেতু বৃথা অহ্ারাচ্ছ্ন হে কলির জীব, 
তুমি কেবল ইন্ত্রিয় পরাম্ণত। হেতু অজ্ঞ!নতার 
প্রাবালো, অনিত্য সংসার ক্ষেত্রকে চির বাসস্থান এ'ং অনিতা 
দেহ, গেছ, বিত্-্ধন-জন প্দ প্রসৃতিকে নিতা মনে করিয়। 
মায়া বান্রাস্তি বশতঃ অন্ুগ্গণ কেবল তদর্থে, তল্লভার্থে, 
এবং তৎ-রক্ষার্থে ব্যন্ত থাকিয়া, গ্রকুত মর্ম একেবারে ভুলিয়া 
গিয়া কোন্‌ আশায় কোথায় ডুবিতেছ ? শীর ব৷ হুপ্ধের 
অদৃশ্য সারভাগস্তব্চ বা ম'.খন যেমন দৃশ্য আসার ভাগকে 
ওতপ্রোতভাবে ঝাপিয়া অবস্থিত থাকে অনন্ত ভগবানের 
তত্বজ্ঞানময়) নিষ্য।নলময়। চিরশান্তিময় সর্ব-শুভময়। এবং 
সর্বোৎকর্ষময় অন্্ণ। সারভাগ পরাপ্রকৃতিও তেমন অস্ত 
গত্রূপে যে, অবিদ্য।ময়, হূঃখময়) অশীন্তিময় অমঙগগলময়, 
সর্ববাকর্ষময় দশা অসার ভাগ পাঞ্চ-ভৌতিকী অপরা প্রক্কতি- 
রূপ বহিজগিংকে ওতপ্রোতভাবে ব্য।পিয়া অবস্থিত. আছে, 
এই প্রকৃত মন্ব বা পত্য একেবারে ভুলিয়া কোন কামনায়, 
কোন লোভে, বারবার ক্ষ লক্ষবিধ লক্ষলক্ষ দেহে আবহ্ 
হইয়া অবিরাম উক্তবিধ অপরাপ্রকৃতির বা বহিঞ্জগৎরূপ 
(ইন্জরিয়) বিষয় সাগরে ডুবিয়া হাবুডুবু খাঁইতেছ ? বিষম 
বিষয়-সাঁগরে ডুবাইয়! ব| শিমগ্র হইয়। তাহাতে অমৃত-রব- 
লাভের লোভ কি তোমায় মাঁয়-মোহ-ভ্রাস্তি বা অজ্ঞানতার 
পরিচায়ক নহে? মায়ামোহ-ভ্রান্তি বা অজ্ঞানহ1 জনিত 
ভোয়ার এই ছূর্দশ! সহ্য করিতে না পাঁরিয়া, প্রম দয়াময় 
জগৎ-পিতা৷ জগদ্ন্ধু ভগবান, যু্দে যুগে নানা! দেহে অবতীর্ণ 
হইয়! কর্ম-যে।গে ও শাজাদি প্রণয়ন ও প্রচার দ্বারা ধর্ 
কথ! প্রকাশ করিরা আদিতেছেন, আর তুমি মায়া-মোঁ€- 
আন্তি ও অজ্ঞানতা-বশতঃ কেবল জড়বাদী হইয়া! এ মহা- 
উদ্ধারণ ধর্ম ,কথায় কর্ণপাত না! করি% বা করিতে না 
থাকিরা, ডুবিয়! ডুবিয়া কেবল হাবুডুবু খাইতেছ । ভাই! 
আমি তোমারই অন্ততম সাথী, সহচর বা ভ্র।তা, কিছু দিনের 
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চেষ্টায় ব1 প্রযর়ে মহা-উদ্ধারণ ধর্মের যেটুকু মর্শ) আমি 
বুঝিতে পারিয়াছি, পরম কারুণক জগৎ পিতা জগধন্ু, 
ভগবান যুগে 'ঘুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়। এবং ব্যাসাদি 
ভক্ত মুখে যে ধর্ম বার বার প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন, 
সেই ধর্শের সেইটুকু মর্দ-কথ।, আবালব্বৃদ্ধ বনিত| সকলের 
বোধগম্য ভাষায়, অতি সরলভাবে, তোমাকে বলিতে বামন! 
করয়াছি, আমার সাহুনয় প্রার্থন। যে তুমি, ক্ষণকালের 
জন্ত অহস্কার পরিত্যাগ করিয়া, মনোষোগ সহকারে সেই 
কথ! একবার শ্রবণ কর, যদি বল) “আমি ও ধর্মজ্ঞ। আমি 
ধর্ম কথ! বু শুনিয়াছি, তাহা শুনিবার গুয়োজন আমার 
নাই” তছ্ত্বরে আমার বক্তব্য এই যে, ধর্মকথা কখনও 
পুরাতন হয় না, তাঁহা সুতন গণ্যে সর্বদাই শ্রোতব, তাহা 
যতই শ্রুত হয়, ততই তাহার মধূরত| ব'ড়ে, ততই শ্রোতার 
চিত্তের মলিনতা ক্রমশঃ বিদুরিত করিতে থাকিয়া, হৃদয়ে 
জ্ঞনোদয়ের পথ পরিস্কার কারয়। দেয়। বিশেষ আমি যে 
ভাবে ধর্ম কথা বলিব সেই ভাব, নৃতন, অভিনব, অশ্রু 
পুর্বব এবং গ্রীতিকর বলিয়াই তোমর বোধগম্য হইবে। 
আমি মুনিশ্িতকপে বলিতে পারি যে তুমি ধর্থকগণ| অবহিত 
চিত্তে শুনিলে, ধর্ম চচ্চায়। ধর্মীনুঠানে। এবং ধর্মাবলদ্ষনে 
তোমার মতিগঠি ক্রমশঃ বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইবে এবং দুঃসাধ্য 
ধশ্মকম্ধব সহজ সাধ্য বপিয়াই তুমি মনে করিবে, এতৎসহ 
আমার আর একটু বক্তব্য এই যে, “শরীর মাদ)ং, খলু ধর্ম 
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আঙ্গিনা 
সাধনঘ্‌” এই গকাট্য সত্য বাকোর প্রয়োক্গন দিষ্বির জঙ্গ 
এট ধর্ম কথার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাব চিকিৎন! প্রগাঁলীও 
তোমার মিকট ব্যক্ত করিব! এ প্রণাপ্ধ মতে চলিলে 
তুমি স্স্থ শরীরে ধর্মাচুষ্ঠ।ন করিতে পািঘে,। এবং কোন 
কারণে কোন সময়ে শরীর অনুস্থ হইলে, সেই পরীর গুন 
ুঙ্থ করিতে তোমায় কোন বেগ পাইতে ৰ| রন পরস! 
বায় করিতে হইবে না। 

এখন, তমোগুণ হেতু আলস্য এবং অজ্ঞানজ খা 
অজ্ঞ/নানুজ অহঙ্কার কিছু ধিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া, 
অবহিত চিত্তে, মনোযোগ সহকারে, সে ফযোধগমা, 
সরলতাষ।র কথিত, এ।ং স্থখ-শাস্তি লাভে অনশা জাতয্য 
এই নুদীর্ঘ ধর্খ কথ শুনিতে আরম্ভ করার পুব্ে, ধর্থ 
শকের প্রকৃত অর্থ কি, ধশ্্ কাহাকে বলে, এবং ধর্শের গ্রক ত 
মূল রহস্য ব ধর্মতত্ যে কি, তাহ! শ্রবণ কর, তাহলে 
সহজেই বুঝিবে যে অনিত্য, অসতা, পয়োমুখ বিষকুস্ত 
প্রতিম চঃখাজয় এই তব বা বিষয়-দাগরে, ধর্থ-চুতত, ধর্দ 
্রষ্ট। এবং ধর্ম-ভ্ঞান কর্মহীন জীদের দুখ শাস্তির আশা 
আকাশের চাদ ধরিতে সমুৎ্গুক উদ্বান বাষনের আশার 
নায় সম্পূর্ন বুথ! ও নিশ্ষিল বটে। (কমণঃ) 


শ্রীকুঞ্জ বিহারী চটে ।পাধ্যায় খি, এল ওরকে 
সত্যানন্দ শ্ব।মী-_বরিশাল। 


ত্রিকালে ষুগধর্্ম | 


| “হরি শব উচ্চারণ” 
_ “হল্পিপুল্চ্ উদ” 


স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রী্রীহরি মায়াধীশ। এই মায়িক স্যষ্টির 
সহিত তাঁহার লেশমাত্র সম্পর্ক নাই! তিনি নামরলী; 
নামের সহিত বিরাজ করেন। “যেই নাম সেই কৃ” । 
হি শব উচ্চারণ মাত্র হরিপুরুষ উদিত রা আবিষ্ৃত 
হয়েন। হি এই শব্ধ মাহ উচ্চারণ করিতে হইবে বলিয়। 
অঠ অক্ষর যুত ভগবলাম উচ্চারণের অনাবন্তকতা জ!না ইতে- 


ছেন। হরি শব ব্যতীত অগ্ত শব্ধ উচ্চারণ করিলে শুদ্ধ, 
মাধুরধযরূপী শ্বমং হরি উদ্দিত হইবেন না। অর্থাৎ যং 
হরির মারব কেবল মাত্র “ছু? আর 'রি” এই হইটা অঙগর, 
মাত্র উচ্চারণেই হইবে অন্থায় নহে! ছঃখের বিষঃ, বর্তমান, 
কালে, সব নাম ও ধর্দের সমন্বকারা এই মহামত্য 
অবিশ্বীল করিয়৷ সকল নামেরই ফল সমত] বুঝাইতে ব্যগ্র 


আঙিনা 


হইয়া এছরেন1মৈব কেবলম্* ক্লৌকের ধে কদর্থ করিতেছেন 
তাহাতে শ্রীযন মহাপ্রভুর ব]াখ]াও হার মানিয়া গিয়াছে। 
ফায়ণ, ভিনি পীভগবানের অনন্ত প্রকার নাম থাকিতে ও 
কেবল মার হরিনাম কীর্তন করিতেই বদিয়াছেন। অন্ত।স্ঠ 
যুগে অন্ত নামের সার্থকতা থাকিলেও এই ঘোর কলিহত 
জীবের উচ্চারণের স্বন্ত কেবল মাত্র ৪রি নাম। এযে ঘোর 
কিযুগ। সুমূযু রোগীর হিমাঁজ হইলে হন্ত নকল উষধ বন্ধ 
র/ধির। জুবৈস্ত কেবলমাত্র মকরধবঞ্জই সেংন করাইয়া 
থাকেন। সেইরূপ বর্তমান যুগর কেবলমাত্র ধর্ হরিনাম 
ই&াই বুঝাইবার জন্ত গ্রীমন মছাপ্রতু তিনবার, নাস্তেযে 
পদ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং সম্দ্বয় পন্থীদের হাতে পড়া 
সকল নামই হগিনাম এবসিধ রূপে এ মহানাম কদর্থিত ন| 
হয় তজঞন্ত দা ভবিষ্যৎ অ্। অনস্তভ্ঞানময় শ্রত্রীগ্রতূ বন্ধ 
হরি” এই শবটি ছুটি অক্ষরযুক্ত মাত্র এই শবটিই উচ্চারণ 
করিতে হইবে এই কথা স্বরচিত পরমতন্বধয় প্রীত্রিকাল 
গ্রন্থ দুত্র করিয়াছেন। মহানামে অবিশ্বাস হেতুই কপির 
জীবের ঘোর ছর্দণ। ॥ তাহা! নিবারণ করিবার জন্তই এত 
নুষ্প্ট আদেশ করিয়।ছেন। বর্তমানধুগে হবি খা উচ্চারণ 
ব্যতীত উদ্ধারণ প্রন্াী জীবের অন্ত পন্থ নাই। এই মহা! 
সত অবিশ্বাসই কঠোর হুর্ীতির কারন। শ্রীশ্রবন্ধু হরিনামের 
দাহাম্্য জ।নাইতে গন্তত্র বলিয়াছেন। 
“হরিনাম শব্দ হরিঠাকুরের নাম নহে। 


যেমন পুষ্পবৎ ব! পুষ্পবস্ত শব্দে চন্দ্র সূর্য বুঝায়; 


১২২, 


২য় বর্ষ--১ম সংখ 


সেইরূপ নিতাই গৌর গোপী রাধাশ্টাম সব 
মিলিয়া এক হরিনাম। হরি বোল বললে সবই 
বলা হয়, হরিনাম এত. উচ্চকঠ্ে উচ্চারণ. করবে 
যেন সহজ হস্ত দূর হইতে ও শ্রাবণ করা যায়। 
হরিনাম উদ্ধারণ মন্ত্র যাহাতে সমস্ত জীব অন্থ 
স্থাবর জঙ্গম শুনতে পারে তা ক'রো।? 

এই পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মেই জল্পা বিস্তর নামের সাধন 
আছে । প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই ভগব।নের কোনও ন। কোন 
নাম উচ্চারণ করে। এই হরিনামের মধ্যে দেই আনস্ত 
ঈশ্বর ঈশ্বরীর নাম লুকাই ত রহিয়াছে সুতরাং এক হরিনামেই 
সব হয় উহাতে-- 

“ম্বকীর পরকীয় উদ্ধার সাধন । 


অপিচ চতুর্দশ ভূবনের মহা মাঙ্গল্য বিধান । 
এত ঝড় মা সত্য আমার পরম দয়াল প্রভু ব্ভীত 


কে কবে শুনাইয়াছেন? এই কলিযুগে হছরিন|মে অবিশ্ব।লই 
একমাত্র ব্যাধি হইয়া দীড়াইয়াছে, মহানামে বিশ্বাপ 
ভারাইয়! জীব নিত্য কৃষ্দাস' এই আপন প্রকৃত স্বরূপ 
বিশ্ব হইয়াছে ও ঘোর মহাপাঁপী হইয়! অনস্ত ছুঃখ স/গরে 
নিমগ্র রহিয়াছে। হায়। কবে আবার জীব “হরিশ্ব 
উচ্চারণ” করিতে করিতে স্বস্বরূপে স্থিত হইবে। কৰে 
আবার কুদিন ঘুচিয়! সুদিন ফিরিয়া আসবে! কবে হদয়ে 
হৃদয়ে হরিপুরুষের উদয়ে সর্বান্রীৰ পরাশাস্তি লাভ করি? 

মহানাম প্রহরী শ্রীনমূল্য ভূষণ মল্লক। 


বিগত" ১৩৩৭ মনের 
শ্রপ্রীপ্রভূ জগদন্ধু সুন্দরের শুভ জন্মোৎসব বিবরণী 


অহিংসা, সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার মূর্ত আদর্শ তীঞ্প্রহু 
জগন্ধ সুন্দরের “শুভ জন্মোৎসব” বিগত ১৩৩৭ সালের 
২৪ শে বৈশাখ সীতা নবমী ভিপি হইতে ৩১ শে বৈশাখ 
পর্যাস্ত ৬৪ প্রহর ব্যাপা জগন্মঙগল প্রশ্রাহরিনাম সংকশর্ভন ও 
ভ্ীমস্কাগবহীয় প্রমঙ্গাদি ছ্বার। ফরিদপুর গোর়।লচামট 
জনে মম্পর হইয়াছে। পূর্বে, প্ঞ্জগ্রত অগঘদ্ধ নুন্দরের 


শুভ জন্মোৎদব শ্ীমঙ্গনের লেবক বুদ কর্তৃক জন লাধারণের 
সাহাযো অনুষ্ঠীত হইত। গত ১৩৩৬ সনের শেষভাগে 
স্থানীয় জন সাধারণ ও গ্রঞ্গ্রভুর সেবকগণ লমবেত হইয়া 
জন্সে।ৎসব অনুষ্ঠানের জন) সাধারণ মতা! আহ্বান পূর্ব্বক 
একটী উৎসব কমিটী গঠন করিয়। কার্ধে প্রনৃত হন।. 
উৎসবের অতি অল্লকাল পূর্বের কমিটী কার্ধয ভার গ্রহণ করিয়া 


বৈশাখ_-১৩৩৮ 


যথাসাধ্য উৎসবটাকে সৌষ্টব মণ্ড& করিতে চেষ্টা করেন 
এবিষয়ে তাহার! কতবুর কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহা 
সর্ব সাধারণের বিবেচ।। 

উৎসবে বু জন সমাগম হইয়াছিল। কম্টীর বু 
গ্রকার ক্রটি থাক সত্বেও, প্রতি লক্ষ্য ন। করিয়া যাছার। 
আগ্রহের সহিত জাতিধর্ন নিব্বিশেষে সর্বব সন্প্রদায় সমন্বরে 
উৎমবে যোগদান পুর্ব্বক স্থশৃঙ্থলার সহিত উৎসবটী পরি- 
চাপিত করিয়াছেন এ"ং মান্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে অর্থ 
ও দ্রবচাদ্দ দ্বারা সাহাধ্য করিয়াছেন, উৎসব কমিটী 
তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞঠা প্রাণ ও তীহ।দিগকে আস্ত রক 
ধন্যবাদ প্রঙ্গন করিতেছেন। আগামী উৎপবেও আরব, 
সাধারণের এইরূপ উৎদাহ সহ।হৃতি ও সাহা পাইতে 
কমিটা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন না। 

আলোচ্য বদরের উৎসব কার্য; সম্পাদান, যে কোন 
ক্রটি পরিলক্ষিত হইণ থাকে, আগামী বৎসরে উৎসব কাঁধ্যা- 
রস্তের পূর্বেধ তৎ মন্বদ্ধে সম্ভদয় মহোদয়গণ কেহ কমিটাকে 
অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে, কচিটী এ সকল ত্রুটি সংশোধন 
করিতে যথ[সাধা চেষ্ট। করিবেন। 

বিগত উৎসব কাধ্যে ফগ্দি পুর মিউনিমিপালিটী ও 
ডিষ্রক্ট বেড হইতে উৎদব কমিটা যথেষ্ট পরিমাণে সাহাঘ্য 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। তজ্জন্য কমিটী আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
গ্রকাশ করিতেছেন। অনেক বিশ ভদ্রলে।ক উৎসব 
কারা তবাবধান করিয়াছেন, যুবকগণ স্বেচ্ছাসেবক রূপে 
ধথেষ্ট কার্য; তৎপরত। দেখ! হইয়াছেন, গভীর রাত্রি পর্যন্ত 
পমাগত মহোদয়-গণের প।ছক।, যী, ছজঅ, ধিক্রধান ইত্যাদ 
রক্ষণ করিয়! তাহার! বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। 
মহিলা স্বেচ্ছা! সেবিকাগণ, মহিলা ও বালকবৃন্দের শৃঙ্খলার 
ভার গ্রহণ করিয়! যথেষ্ট অনুগ্রহ গ্রদর্শন কগিয়াছেন। 

ফরিদপুরের বিখ্যাত দত্ত ব্রাদার্ণ তাহাদের স্বর্ণ কুটীর 
নাঁমক দ্বিতল ঝড়ী উৎস্য কারের জন্স ব্যবগার করিতে 
দিয়! যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এতভ্তিল্, কমিটী কাধ্য 
বিভাগ করিয়। ধাহাদের প্রতি যেরূপ কার্য, ভার ন্যস্ত 
করিয়াছিলেন তাহারা আগ্রছের সহিত কার্য নির্বাহ 
ফরিয়ছেন। 


১২৩ 


আঙ্গিন।' 


ফরিদ পুরের শাস্তি সমিতি উৎসবের কয়েক দিবম 
অবিরাম পরিশ্রম নহক+রে রন্ধন ও প্রসাদ বিতরণ কার্ষ্যের 
ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতি বংসরই তার এই 
কঠে।র কার্য) ভার গ্রহণ করিয়৷ থাকেন। তাহাদের এই 
কার্ধ) বিশেষ উলল্লশ যোগা এবং প্রশংসনীয় 

অনেক বিশিই ভদ্রলোক তাহাদের নিকষ নিকষ কর্ধ 
পটতাগ করিয়। শ্রম সহক|রে সহর ও সচরতলী এবং 
অন্যানা দুরবর্তা স্থান হইতে উৎলবের অর্থ ও তগুলাদি 
সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কার্যে মহ্লাগণের মধ্য হইতে 
ও আমরা যণেষ্ট উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছি। 
মহিল| কম্মী কুমারী শাস্তিদেবী ও শ্রীযু! ইনদুদেহী, প্রমুখ 
মহ্োদয়।গণের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগা। 

উ সবের ভাব বৈশিষ্টে অন্ধ প্রাণিত হুইয়! সর্ব সাধারণ 


উতৎ্পব্টী ৫৬ প্রহর স্থানে ৬৪ প্রহর রক্ষা করিয়াছিলেন। 


উৎসবে শ্রীযুক হারাণ চন্দ্র চক্রবন্াঁ, ভাগবত ভূষণ,মহোদয়ের 
শ্রামদ্তাগবত মহা! পুরাণ পাঠ, শ্রীযুক কুলদ। প্রমাদ মল্পক 
ভাগবত রত, শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কতীর্ঘ ও ভক্তিসাগর 
শ্রীযুক্ত ক1লিহর বন্থু মহোদয়গণ ভাগবত বিষয়ক বক্তৃত! 
প্রদান করিয়ছিলেন। প্রদুক্ত প্রাণ/ধিচ গোস্বামী, 
শ্রীযুক হুরিচরণ আচার্ধ। শ্রীঘুক্ত সতাশ মঠান্তঃ শ্রীযু্ 
মনে।মোহন মহান্ত, শ্ীমৎ গে।পী বন্ধ দল বরঙ্গচারী পাটন৷ 
ভাইকোটের এড, তোকেট শযুক্ত নবদধীপ চন্দ্র ঘোষ মগাশয় 
টেপখোল! ও স্থানীয় অন্য।ন্য কীর্তন সম্প্রদায় *৪ প্রহর 
ব্যাপী সুপিত পদকীর্ন ও নাম গানে শ্রোতৃবৃন্দকে 
অনুপ্রাণিত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে উৎলব 
কমিটী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও ধন্যবাদ জানাইতেছেন। 

শ্রীমৎ রাম দাস বাবাজী মহারাজ অনিবাধ্য কারণে এই 
উৎসবে যোগ দান করিতে ন| পারিয় তঃখ প্রকাশ করিয়া 
পিখিয়াছেন। কমিটী আশ। করেন) আগামী বৎগর তাহার 
উপস্থিতি সম্ভবপর হুইবে। 

নিয়লখিত ব)ক্ক ও স্থান সমূহ হইতে মহোৎসবের 
সাহাযা পাওয়া গিয়াছে! 

(১) টেপ খোল! ব।সী, ইহারা ২ দ্রিনের মহোৎসবের 
ব্যয় বহন করিতেছেন। 


আঙিনা 
.€২) -শ্রীধুক গৌরন্র তহবিল্দার (হাটকুফ পুর) 
১.ছিন। . 

(৩) . ফরিন্দপুর গোয়ালচামট বাশীগণ ১ দিন। 

(৪) করিন্দপুর চক বাঞ্জার চাউল পটি ও অন্তান্ত 
ফোফানদারগণ ২ দিন | 

(৫) কলিকাতা, রেঞুন, ঢাক, চন্দন নগর, পবিনা। 
কাশী, এগাহাবাদ, রুষ্পুর, গোয়ালন্দ, মুর্শিদাবাদ, কোয়ল 
ম/রী, পাংশা, খানখানাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে মহোৎ" 
সবের বাবদ সাহাঘা পওয়! গিয়াছে । 


উৎসবের জন্ত মোট ১১৫১ ১৫ এগার শত একান্ন টক! 
পৌণে পাচ আনা চাদ সংগৃহীত ও তন্মধ্যে ৯২৬৮৫) নয় 
শত ছাব্িশ টাক] নয় পয়স। উৎদবে খরচ হইয়াছে । 
অবশিষ্ট ২২৫৮১* ছুই শত পচশটাক1 দণ পয়স| হইতে, 
জন সভ! আহ্বান করিয়! পর্ব স্মৃতি ক্রমে উৎপব কমিটী 
শ্ীমঙ্গনের কীর্তন মন্দিরের ছাদ নির্মানের সাহায্য কল্পে 
২,০., ছুই শতটাক গ্রদ্ধান কগিলেন। কমিটীর হস্তে 
এক্ষণে :৫%১* পঁচিশ টাক| দশ পয়স। নগদ তহবিল। জায় 
বায়ের বিস্তারিত হিপাব নিয়ে প্রদত্ত ইইল। উহা হিদাব 
: গররীক্ষক বাবু কালী প্রসন্ন ঘে।ষ উকিল মহাশয় দেখিয়! 
দিয়াছেন 
বাঃ 
বাঃ 
নাঃ 


শীদতীশ. চন্দ্র মজুমদার সম্পাদক 
 শ্রীমহ্ছেন্্র জী সম্পাদক 
শ্রীনলিনী বন্ধু গুপ্ত সহ ঈম্প|দক 
ত্বাঃ শ্রীকামিনলীকুমার বায় সহঃ সভাপঠি 
স্বাঃ শ্রীইন্দু ভূষণ সরকার সম্পাদক ৪ কোবাধ্ক্ষ্য ! 


্ীঞ্জগ্রভূ তগহ্ধ সুন্দরের শুত জল্মোরৎসবের ১৩৩৭ 
সনের আর ও ব্যয় ছিদাব উৎদব সমিঠির হিসাব পরীঞ্গক 
শ্রীযুক্ত কালি গ্রদন্ন ঘোষ উকিল মহাশযের ঘর! সংশিত 
হইয়। লাধারণের গোচরার্থে নিয়ে গ্রদন্ত হইল-_ 

আয় 
বিবরণ 
১। উৎসব উপলক্ষে টাক! আদার 
মোট মাঃ গ্রীযুজ ইন্দু ভূষন 
ময়কার মহাশয়ের খাতায় 
২। মাংশ্রীযুক্ত ধারেন্্ নাথ গ$ 
. মহাশয়ের লিখিত খাতায় 
. ২২৬৪৩ আনা মধ্যে শ্রীদুত 

ইন্দু বাবুর খাতায় ১০৩৬ 

জম! দেওয়া! বাদে বত্রী 

জমা__ 


টাক আন পাই 


৮৮১ এ ৩ 


১২৩ ৮৮৩ গু 


১২৪ 


[২য় বর্ষস্প১ম সংখ্যা 
আর ৃ | | 
বিবরণ টাক! আনা পাই 

৩। শ্রীমঙ্গনের সেবক শ্রীমৎ | 
উদ্ধ।রণ দাসের পিখিত খাতায় 
মোট জমা ৫৬২৮০ মধ্যে 
শ্রীযুক্ত ইন্দবাবুর নিকট হইতে 
প্রাণ্ড ৪২৫৪ বাদে বক্রী 
. আমা ১৪১ ছু. আত 
৪। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সেন 
মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
৬৫৮০ বহিতে মাঃ 
মঙ্গলচরণ মুখোপাধ্যায় € -_ শপ 
ৃ ১২৫১ 1 টি 
ব্য 
বিবরণ টাক ' আনা পাই 
১) ছাপ। খরচ ২৮ /৮/০ ৬ 
২। ডাক খরচ ১০ 151৭ ৬ 
৩। যাতায়াত ব্যয় ৫১:৮৭ ৯ 
৪। মহোৎসব ও 
সেবা পূজ।দির খবচ ৩৯৩ 1৮০ ৬ 
৫€। নলকৃপব্যয় ২০ | 
৬। বিবিধ খর5 ১৩9১ - 
৭।| বেতন খরচ ৪২ 0৮৬০ --" 
৮। কয়ল। খরিদ বাবদ ৬৭ 1০ -_- 
৯1 কীর্তনীয়৷ ও বক্তী'গণের : 
বাবদ বায় ২৯৭ শান 
্‌ ৯২৬ ৮ 
১৯। খরচ বাদে উৎবৃত্ত ২২৫ 2০ ৬ 


১১৫১ 1: ৯ 
এতত্তিন্র চাল, ডাল, তরকারী ইত্যাদিতে প্রায় ৬০, 
টাকার জিনিষ পাওয়। গিয়!ছে--এবং দি প্রভুর মছোৎসবে 
ব্যগিত হুইয়াছে। 


হিসাব পরীক্ষা করিয়! নিভূলি দৃষ্ট হইল। 
১ শ্রীকালী প্রলন্ন ঘোষ। 
* ১1২।৩১ 
ত্বাঃ জ্রীইন্ঘু ভূষণ সরকার 


সম্পাদক ও কোবাধ্ঞ্ 


যেয়ন অতলে বিচরে মীন, 

তেমন বামা দীননাথ আত্মস্থ উভয়ে 
বাৎসল্য-বারিধি-লীন । 

যেমন মথিলে অমিয়া উঠে, 

তেমন আত্মস্থ হৃদয়ে আসে রমময় 

যেমন ফুটিলে সৌরভ ছুটে । 

যেমন সাধুঞ্জন মনে মুখে, 

তেমন অন্তরে বাহিরে দুইটি জগৎ 
ছায়া-কায় হেন থাকে । 

যেমন হিমালয়ে মানসর, 

তেমন শান্ত দীননাথ গিরিরাজ সম 
বামা মানসরোবর । 

যেমন গঙ্গা হল মানহদে, 

তেমন মধুর বাৎসল্য শতমুখী ধার। 
ছুটে বামাদেবী হদে। 

যেমন গন্ধ চন্দন-বুকে, 

কেমনে বাতাস বহি" আনে তারে, 
গন্ধনহ বলে লোকে । 

তেমন হৃদয়-সরোজ কুটিল, 
কেমনে কে জানে সুরধুনী তারে 
বাহিরে বহিয়া আনিল। 

যেমন মধুরে মাধুরী আকা? 

তেমন পদ্মে ভাসিয়া পদ্মপলাশাখি 
শিশুরূপে দিল দেখা। 

যেমন ভাব রহে রস-জুড়ি' ; 

তেমন চন্দ্রপূত্রধন ভুবনে উদ্দিল 
চক্দ্রিকা আশ্রয় করি । 


যেমন উজল সোনালী বীচি, 

তেমন কুন্দনে কল্লোলে বন্ধু ভাসি চলে 
হাসি' হাসি নাচি' নাচি?। 

যেমন ব্রহ্মার সনে ব্রঙ্গাণী 

তেমন ধ্যানক্ডিমিত ঘাটে বসি' দু*টি 
বিশ্বের জনকজননী। 

যেমন কুমুদ-কাস্ত কাতি, 
পরশ পাইয়। চাহে দীননাথ 
কোটি বিভ।কর ভাতি। 

যেমন নদী মিশে যায় সায়রে, 

তেমন অস্তরের আলে বাহিরে মিলিল 
অপরূপ শিশু নেহারে। 

যেমন প্রোজ্জল মণির মতি, 
“এই ন্যাও' বলি অঙ্কে দিল তুলি, 
চাহে বামাদেবী সতী । 

যেমন নয়ন পাইল অন্ধ, 

তেমন উল্লাস বাড়িল হৃদয়ে চাপিল, 
চুমিল বচন চন্দ। 

যেমন কৃপণ পাইলে ধন, 

তেমন অঞ্চলে ঝাপিঞা। চলে সঙ্গোপনে, 
গুহপানে দুইজন। 

যেমন শ্রাবণে বরষ। হয়, 

তেমন পারিজাতরাশি দেবলোক বাসী, 
বরষিল গ্রামময়। ৃ 

আজি বিশ্বের শুভদিন, 

মুঢ মহ্ানাম ব্রত পতিত বঞ্চিত 

যেমন চাদে ন। জ'নিল মীন । 


শুভ আবির্ভাব স্মরণে । 


₹ গথ্বন্ধু জন্মলীলা 
গাঁ ঙ্গা দেবী গরগর 
তি ই মুশীধাভাধরাঝ, 
ল্প ত্রপ্রসূ গগ। অঙ্গে 
. মনা চিছে পরম| নন্দে 
' এ রেণরে পুষ্প বৃষ্টি 
তু লে পঞ্চ গ্রহ নাচে 
ট্সি লি” চন্দ্র সূর্য্য আজ 
ভ খন মহেম্দ্রক্ষণে-- : 


হব রিল বৈশাখী শুর 


নিশি অবসানে দিবা 
ভু নম লইল হরি 


খোশ নে ভুলোকে। 
আদ রপুলকে॥ 
রশ্লের আলয়। 

এ জা র উদয়॥ 

স্ক ল দেবতা। 

ক ক্ক্েবেদমাতা॥ 
কিনা নন্দ হ'ল। 

য স্ণ প্রতিষিল॥ 
প্রদীপ পঞ্চকে। 
স্রীন বমী তাকে ॥1 
অ গোচর কালে॥”? 
পাঙ্সী ভাগাভালে ॥ 


দো মিনী দমকে দমি" স্বস্ব রণ কায়। 
হন কল আধার হরে বক্ষ চন্দ্রমায় ॥ 
বা নন্দে দীনু-বাম। সদ] চুম খায়। 
ট্মি লেছে বাসলারসে র হন সব্নাশ্রয় ॥ 
নিয়মাবলী । 


১। “আইঙ্গিনা” “মহাধন্ম মাউদ্ধারণ” গ্রন্থ । প্রীশ্বাধারুফণ, শ্রীক্রীনিতাইগৌব ও শ্রীশ্রীহরিপুকষ প্রতু জগদ্বন্ধ সুন্দরের 


মাধুধ্যময় লীলানুম্মরণই এই গ্রন্থপ্রকাশেব উদ্দেশ্য । 


২। বৎসরে চারি সংখ্যায় বিভক্ত হয়! প্রকাশিত হইবে । বৈশাধী সীতানবমী হইতে বর্ষ আবন্ত। বাধিক ভিক্ষা 
সডাক ১%* মাত্র । প্রতিসংখ্যা নগদ ।* চারি 'আনা মাত্র। প্রবন্ধাদি 'কাধ্য লয়ে" প্রকাশকের নিকট প্রেরিতব্য । 


আঙ্গিন কাধালয় 2-- 


প্রিন্টার--শ্রীনলিতমোছন রায় 


ভনতিনভ্ভ প্রেত ১১৬নং ম।নিকতল। স্ট্রীট, কলিকাত ॥ 





বিনয়াবনত-__ 


গোপীবন্ধু দাস। 
প্রকাশক । 


